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আমার প্রায় সকল কাজ কর্মের ডিজুয়াল ফাইন টিউনিং করে দেন যিনি, 
তিনি জাকারিয়া ভাই, একজন মাস্টার ডিজাইনার। 
এই বহগুলোর প্রদ্ছদেও ভার হাত আছে ফন্টের কাজ-কারবারে; 
সর্বাত্মক সহযোগিতায় পাশে আছেন প্রসোশনের ব্যাপারেও | যখন তখন বিরক্ত করে 
তায় কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া আসার আত্যেস। 
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তুগিবগ 


রা প্রথম দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলি গত বছরের কোনো এক সময়, 
পড়ছে না। তার অফিস শেষে একদিন চলে আসতে বলি আমার 


তখনও জানতাম না, সে বই বের করে ফেলবে এ সিরিজটি নিয়ে। 
অনলাইনে বেশ কয়েকটা অধ্যায়ই আমি পড়েছিলাম, কিন্তু বাকি ঘটনাগুলো সব 
একত্রিত করে এ বইতে আব্দুল্লাহ একদম পুরো খ্রিস্টপূর্ব ইতিহাস তুলে এনেছে 
সহজ করে, সবার পাঠযোগ্য করে। বইটি পড়ে কেউ হতাশ হবেন না, এটুকু 
বিশ্বাস আছে আমার ৷ 
আব্দুল্লাহর বইগুলোর জন্য শুভকামনা রইলো । 


- মাহমুদুল হাসান সোহাগ 
চেয়ারম্যান, অন্যরকম গ্রুপ 
১১ জানুয়ারি, ২০২০ 


"3, নেই তুলো করুন 
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শর্তে দহা 


রোর বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখাগুলোর তালিকা করলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাহমুদের বেশ কয়েকটি লেখার নাম আসবে অবধারিতভাবে। রোরে প্রকাশিত 
তার জনপ্রিয় দুটো চলমান সিরিজ সম্পূর্ণ করে পূর্ণাঙ্গ বই আসছে- বিষয়টি 
আমাদের জন্য দারুণ আনন্দের, যার মাঝে একটি হলো এই “ইহুদী জাতির 


ইতিহাস'। 


OER 
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লেখা শুরুর সময়ও জানতাম না যে, এটা একদিন বই আকারে বের করা 
যাবে । লিখতে শুরু করেছিলাম এ আশা নিয়ে যে, যতদিন পারি ধারাবাহিকভাবে 
লিখতে থাকি, দেখাই যাক না, কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি। অবশেষে যীশু খ্রিস্ট 
পর্যন্ত এ বইটি লিখে ইতি টানতে পারলাম। প্রকাশও করে ফেললাম। আল্লাহর 
অশেষ রহমতে বইটি খুবই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে, যার ফলে বইটির সিকুয়েল 
নিয়েও কাজ করার সৌভাগ্য হলো। 

আমি রোর বাংলায় সিরিজটি নিয়ে আসি আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ভাইয়ের 
পরামর্শে, এবং প্রায় দু লাখের মতো পাঠকের খোজ পেয়ে গেলাম, যারা ধৈর্য ধরে 
আমার লেখাগুলো পড়ছিলেন। তারা হয়তো খুশি হবেন এই না-পড়া 
লেখাগুলোসহ পুরো সমগ্র একটি বইতে পেয়ে। তিনিই অবশ্য আমাকে বই 


© সরল 


প্রকাশের নিশানা দেখিয়ে দেন। অনলাইনে থাকাবস্থায় অনেক পাঠকের কি 
প্রশ্নের উত্তরও প্রশ্নোত্তর ফরম্যাটে বইটি খুললে পাওয়া যাবে । 
সৌভাগোর বিষয়, অন্ারকম/রকমারির সোহাগ ভাইয়ের সাথে অফিস সেরে 
আড্ডা দেয়ার কোনো এক মুহূর্তে তিনি আমার এ সিরিজের প্রশংসা করে বসলেন 
যেটা আরও উৎসাহ দেয় আমাকে বইটি বের করার । বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করছি মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ভাইয়ের প্রতি, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের 
মাধ্যমে বইয়ে উল্লেখিত তথ্যসমূহের নির্ভুলতা যাচাই করে দিয়েছেন । 
ভালো লাগছে যে, বইটি অবশেষে আলোর মুখ দেখছে। পাঠকের 
জ্ঞানপিপাসা মিটলেই বইটি লেখা সার্থক হবে । 
সংবিধিবন্ধ সতকীকরণ: এ বইটিকে ইসলামি বই হিসেবে ভাবার কোনো 
কারণ নেই। এখানে তিন ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টিকোণই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই 
কেবল একটি ধর্মের দিক থেকে বইটি মূল্যায়ন করাটা ঠিক হবে না, সেরকম 
কোনো অভিযোগ করাটাও সমীচীন হবে না। এক নিঃশ্বাসে পুরো বইটি পড়ে 
প্রথমে রাখা হয়েছে সেমিটিক ধর্মবিশ্বাসে ইসরাইল জাতির খ্রিস্টপূর্ব ইতিহাস। 
সেমিটিক ধর্ম বলতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মকে বোঝানো হয়ে থাকে। চেষ্টা 
করা হয়েছিল বেশিরভাগ ঘটনাই প্রামাণ্য সূত্রগুলো থেকে নেয়ার, তবে 
লোককথাগুলোর ব্যাপারে তো আর সে কথা বলা চলে না। বিভিন্ন ইসলামি 
তাফসিরে যেভাবে অতীত গ্রন্থাবলি থেকেও ঘটনা নেয়া হয়েছে, সেভাবে এখানেও 
সাহায্য নেয়া হয়েছে সবগুলো বইয়েরই, যেন মাঝের অজানা ঘটনাগুলো সম্পর্কে 
ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের চূড়ান্ত মানদণ্ড পাঠকের 


হাতেই। 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ 
৭ জানুয়ারি, ২০২০, ঢাকা 


বি.দ্র. : এ বইটি লেখার সময় আমাকে মিসরের অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে 
হচ্ছিল, কারণ আমি তো মিসর দেখিনি! লিখতে কষ্ট হচ্ছিলো, অস্বীকার করবো 
না। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, বইটি প্রকাশ হবার পরের বছর, ২০২১ সালের 
ডিসেম্বরে আমি পুরো মিসর ভ্রমণ করি, এ বইয়ের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো 
সশরীরে দেখে আসি। এমনকি রাতের আধারে উঁচু সিনাই পর্বত (যাকে লোকে 
“তুর পর্বত' বলে থাকে) বেয়ে ফেলি আমার স্ত্রীকে নিয়ে, উপভোগ করি সূর্যোদয়। 
এবার শান্তি অনুভব হচ্ছে, বইটির নানা জায়গা তো আমার প্রত্যক্ষ করা হলো! 


টিটি ও OER চটি সিট 
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অধ্যায় দাসবন্দী বনী ইসরাইল এবং হযরত সু সত ভা 
পর্বত 


অধ্যায়-১০ দ্বিখণ্ডিত লোহিত সাগর, এক্সোডাসের সূচনা 
অধ্যায়-১১ মরিস বুকাইলি আর ফিরাউনের মমি 
অধ্যায়-১২ সিনাই পর্বতে এশ্বরিক সঙ্গ এবং তাওরাত লাভ 
অধ্যায়-১৩ ইসরাইলের বাছুর পূজা এবং একজন সামেরির ইতিবৃত্ত 
অধ্যায়-১৪ জীবন সায়াহ্কে দুই নবী 

অধ্যায়-১৫ রাহাব ও দুই গুপ্তচরের কাহিনী 

অধ্যায়-১৬ জেরিকোর পতন এবং স্যামসনের অলৌকিকতা 
অধ্যায়-১৭ এক নতুন যুগের হাতছানি 

অধ্যায়-১৮ বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বাদশাহর দ্বৈরথ 

অধ্যায়-১৯ তালুতের পতন, দাউদের (আ) আরোহণ 
অধ্যায়-২০ কিং পভ রর 

অধ্যায়-২১ দিঘ্থিজয়ী সুলাইমানের 2 

অধ্যায়-২২ উইজডম অফ সলোমন : সুলাইমানের অলৌকিকতা 
অধ্যায়-২৩ লেজেন্ডস অফ সলোমন 


য়-২৪ সলোমন ও শেবার রানী Hl 
অধ্যায় ২+ ইসরাইলের পতনের শুরু: আহাব ও জেজেবেলের পরি 


৮ 
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অধ্যায়-২৬ বনী ইসরাইলের পারস্যে নির্বাসন 
অধ্যায়-২৭ ইসরাইলের সেবায় হযরত উজাইর 
অধ্যায়-২৮ জেরুজালেম ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী 
অধ্যায়-২৯ ব্যবিলনের অগ্নিপরীক্ষায় নবী দানিয়েল (আ) 
অধ্যায়-৩০ নির্বাসন শেষে ইসরাইলে প্রত্যাবর্তন 
অধ্যায়-৩১ রোমান শাসনে দমিত ইসরাইল 
অধ্যায়-৩২ অতঃপর যীশু খ্রিস্ট 
অধ্যায়-৩৩ ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত: কী, কেন এবং কীভাবে এর শুরু? 
অধ্যায়-৩৪ এক নজরে ইহুদী বিশ্বাসের ইতিবৃত্ত 
অধ্যায়-৩৫ হাতিবাহিনীর ইতিবৃত্ত ও কিছু অজানা দিক 
অধ্যায়-৩৬ জন্মকালীন অজানা কাহিনী 
অধ্যায়-৩৭ মরুর বুকে ধূসর শৈশব 
অধ্যায়-৩৮ এশীবাণীর পূর্বে যুবক জীবন 
শেষের কথা 


উস রিল 
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‘ইহুদী' ও ‘ইসরাইল'- এ শব্দ দুটো কোথাও পড়লে, লিনা রা নারি 
অনুভূতিগতভাবেই হোক আর যে কারণেই হোক, বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন । এর পেছনে কারণ কী? 

কারণটি নিহিত রয়েছে এতিহাসিক বেশ কিছু দ্বৈরথ, জায়োনিস্ট প্রোপাগান্ডা 
আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সদস্য ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক নিরীহ 
ফিলিস্তিনিদের উপর নির্মম নির্যাতন- এ সব কিছুর মাঝে । তাছাড়া গাজা বা পশ্চিম 
তীরের সংঘাত এবং প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইলের 
রাজধানী তেলআবিবের বদলে পবিত্র জেরুজালেমকে ঘোষণা করায় এই ইহুদী 
বিছেষ স্থাভাবিকভাবেই আবার দেখা যায় সাধারণ মুসলিমদের মাঝে । আর এরপর 
১০২১ সালে গাজায় নারকীয় আক্রমণ চালানোর ঘটনা তো আছেই। 

কিন্তু এ তো গেলো মুদ্রার এক পিঠ। অনা পিঠে কী আছে? ফিলিস্তিনিরা 
নির্যাতিত হচেছ এটা সর্বজনবিদিত, কিন্তু ইসরাইলের দৃষ্টিকোণটা এখানে কী? 
ইহুদীরা কাসের ভিণ্িতেই বা জেরুজালেমকে নিজেদের দাবী করে? কীসের জোরে 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৩ 


OE 


2 me রর 
ভারা বিশ্বাস করে এই পবিত্র ভুমি চিপ 

কেৱলই তাদের? হাদি উতচলীদের 
দিক থেকে এরাকমটা 


সংঘাতের সৃষ্টি হতো না। 


মা করা হতো 


তবে | 
তাই অরাজকতা, অস্থিরতা, অন্যায়" | এ ্ 
যে নামেই এ পরিস্থিতিকে ডাকা ৮ ত 
হোক না কেন, এর পেছনের গভীর ¥ het 

Kk Sn সদ ৬ & 
svete We bs pee ্টগৱাটইলের সাবেক *আফিসিয়াল' রাজধানী 
ইতিহাসে, যে ইতিহাসঢা ৩ তেলঙ্যাবিব 
০০০৮৪৯০৪৮০৪ ধীরে ধারে এ এতিহাসিক সিরিজে হুলে 


পাঠকদের জন্য একদম গোড়া থেকে ও 

8:74, ও ইহুদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জাতির ইতিহাসকে, যে জাতি 
ধরা হবে নল” নামেও পরিচিত। শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ নয়, পবিত্র ভূমি দখলের 
“বনী ইসরাইল" নামেও পরিচিত। শুধু ’ 


বি টুকু জানতেও সাহায্য করবে এ সিরিজটি । হযরত ইয়াকুব (আ) 
থেকে শুরু করে একদম হযরত ঈসা (আ) এর আগ পর্যন্ত (অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম প্রচার 


শুরু হবার আগ পর্যন্ত) ঘটনাগুলো তুলে ধরা হবে, মুদ্রার দু'পিঠ থেকেই । পবিত্র 

কুরআন, তাফসির ইবনে কাসিরে যে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা আছে, সে একই 

ঘটনাগুলো ইহুদীরা কীভাবে দেখে? যে ঘটনাগুলো তাফসিরে বা মুসলিমদের 

পবিত্র গ্রন্থগুলোতে নেই, সেই শূন্যস্থান আমরা পূরণ করব ইহুদীদের নিজস্ব ঘটনা 
ভূমিতে ৷ এ সিরিজে জানা যাবে অলৌকিক সিন্দুক 'তাবুত-এ-সাকিনা' বা “আর্ক 
অফ দ্য কোভেন্যান্ট' এর বিস্তারিত- এ ব্যাপারে কুরআন এবং ইহুদী গ্রন্থ কী 
বলে? মৃসা (আ), ইউশা (আ), দাউদ (আ), সুলাইমান (আ) থেকে ঈসা (আ) 
পর্যন্ত কী কী ঘটনা ঘটেছিল যার মাধ্যমে পবিত্র ভূমির ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি 
হয়? মিসর থেকে লোহিত সাগর বিভক্ত করে কীভাবে ইসরাইল জাতি মুক্তি 
পেয়ে ? পবিত্র ভূমিতে পৌছাবার আগে কেন বছরের পর বছর তাদের 
মরুভূমিতে শাস্তি পেতে হয়েছিল? পরবর্তীতে কেন এবং কীভাবে ইহুদীরা 
নির্বাসিত হয় পবিত্ৰ ভূমি থেকে, কী ছিল তাদের দোষ? কেন তারা ঈসা (আ) বা 


ইহুদী জাতির কী যায় সঃ আর এখন এ ভূমিতে এতদিন পরে ফিরেই বা 
এ প্রশ্ন 
রা নে সল্প করে আমরা বের করবার চেষ্টা করব ইসলামি 
পুষ্তক থেকে; ৬ রঃ ০১ নে চন লেক নিযে শে 
সাও আমরা ঘেঁটে দেখব ই 
সী জাতির ইতি ইহুদী ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থসহ হি 


© EEN 


৯ 
বাইকে 
বাংবেল বা তানাখ আর তাচে 
‘ তাদের আইনগত 
বাত tne এ ব্যাপার 
! রকি a 
পারে কিছু রয়েছে কি না 


গোধূলির জেরুজালেম 


নি < by ৬৬ (০771) শব্দটি হিব্রু। সেমেটিক ধর্মগুলোর 
থ সবচেয়ে পুর | হলো ইহুদী ধর্ম (J॥d৪i$৷৷)। অনেকে প্রশ্ন করে 
কেন, ইহুদীদের ংরেজিতে Jew বলে কেন? আরামায়িক শব্দ 'ইয়াভদাই" 


“ইহুদী'। আর এরপরে শব্দের ২ 
তিস্থািত হয়। সেই হিসেবে ইহদী: দিব তি জামার } রা 
শব্দের আক্ষরিক অর্থ আসলে ‘যে বাস করে এহুদিয়া প্রদেশে" কিন্তু নেই 
এহদিয়া-র হিব্রু ‘হুদা' অর্থ আসলে ‘যে নিজেকে সমর্পণ করে" (আরবি 'মুসলিম' 
ইসরাইলকেই ইহুদী বলা হয়। সত্যি বলতে, *ইহুদী" যতটা না ধর্মপরিচয়, তার 
ইহুদী oo জা এ কারণে, একজন 
হতেহ পারেন, কিন্তু যেহেতু , সেজন্য 
বংশগত বা জাতিগতভাবে তিনি ইহুদী নামেই পরিচিত হবেন। 
মূলত ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এই a - 
ভূমি দখলের সমস্ত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের Ie 
পক্ষবাদী যে ইহুদীরা তাদেরকে জায়নবাদী বা জায়োনিস্ট TY, 
(210719) বলে৷ উনিশ শতকের শেষ দিকে শুরু হওয়া এ 4:74 
জায়োনিজমের বাস্তবিক প্রয়োগ আমরা এখন দেখতে এ্শাঁ। ৮ 
পাচ্ছি, এর প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর-হার্জল নামের একজন / ০২77 
ইহুদী। *জায়োনিজম' শব্দটি এসেছে জায়োন থেকে । ++ ১ সলেএই 
“জায়োন' বা 'সিওন* হলো জেরুজালেমের একটি টিলা, ঘিওডোর হার্জণ শুরু 
বাইতুল মুকাদ্দাস- যে টেম্পল মাউন্টে অবস্থিত তারই করেন জায়োনিজম 
দক্ষিণ অংশ ৷ এ জায়গাটি জেরুজালেমের পবিব্রতম জায়গা আন্দোলন 


উত্তাল. 
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_ইহদী কালির হাল ত] 
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i *(510 ও 77৭ 
বিধায় 'জায়ন' শব্দ গিয়েই জেরুজালেম বা ‘মিটি অফ ts 


(দাউদ)' 

=") সঝে 

বোঝানো হয়। এক্ষেরে, জায়োনিজম আন্দোলন হলো জায়ন বা ইদীদে৯ 
লা 


ভর অর্থে পুরো পনি টু পিক 
কী বোঝায় সেটা আমরা এ বইতে 


কবে 


*জেঝ্জালেম' পুনরুদ্ধার আন্দোলন, বৃহ 
নেয়া। এই পবিত্ৰ ভূমি বলতে আমলে 
দরে অগ্রসর হলেই জানতে পারব। 


কিন্ এ জায়োনিস্টদের নিন্দিত কর্মের জন্য এমনকি নিরীহ ইহ 


চাতি 


পরিবারদেরও ফলাওভাবে ঘৃণা করা হয়, যারা হয়তো এ pig সমর্থন করে না 
নিচের ছবিতে ইহুদীদের দেখা যাচ্ছে এই মৌলবাদী গোড়া জায়োনিত 


ধাৰে 


প্রতিবাদ করতে। | 
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ব্রিটিশ ইছদীরা প্রতিবাদ করছে জায়োনিজমের ইসরাইলের কয়েকজন ধার্মিক ইহুদীকে দেখা 

এবং আন্দোলন করছে স্বাধীন যাচ্ছে জায়োনিজমের প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে 


সবচেয়ে পুরোনো সেমিটিক ধর্ম হলেও ইহুদীদের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম, 
তবে অনেক প্রভাবশালী জায়গাতেই তাদের অবস্থান রয়েছে। ২০২১ সালের 
হিসেব মতে, সারা বিশ্বের ইহুদী জনসংখ্যা ১ কোটি ৫২ লক্ষ, যা কিনা বিশ্বের 
মোট লোকসংখ্যার ০.১৯% । অনেকের পরিবারে ধর্মীয় পরিচয় হিসেবে কেউ 
কেউ 'ইহুদী* ব্যবহার করে না, কিন্তু জাতিগতভাবে তারা ইহুদী। এরকম 
‘কানেষ্টেড' লোকদের হিসেবে আনলে সংখ্যাটা দীড়ায় ১ কোটি ৭৯ লক্ষ । তবে, 
ইসরাইল যে হিসেব প্রকাশ করেছে, তা অনুযায়ী দেশটির নাগরিগতৃ গ্রহণের 
সুযোগ আছে বিশ্বের ২ কোটি ৩৭ লক্ষ লোকের, যাদেরকে ইসরাইল ইহুদী 
পরিবারের সদস্য (যত দূরেরই হোক না কেন) বলে মনে করে। বিশ্বের ৫১% 
ইহুদী যুক্তরাষ্ট্রে এবং ৩০% ইহুদী বসবাস করে থাকে ইসরাইলে বাকিরা ফলা, 
হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে বসবাস করে থাকে । 

ইহুদীরা মুসলিমদের মতোই বংশ পরম্পরা হিসেব করে হযরত ইব্রাহিম (আ) 
থেকে। অর্থাৎ পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ)। ইব্রাহিমের (আ) প্রধান দুই ছেলে 
ইসমাইল আর ইসহাক (ইহুদী তাওরাত অনুযায়ী ইবরাহিম (আ) এর পরে আরো 


১৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


করুন 


ছয় পুত্র হয় তৃতায় জী কেতুরার গর্ভে)। এর মাঝে, হযরত ইসহাক (আ) 
(ইংরেজিতে 15796) এর ছেলে ছিলেন ইয়াকুব 


আ) (10001) 1 ইয়াকুব (আট) এর 
আরেক নাম ছিল ইসরাইল (আ); নামটাই ইন্ত 


লীরা গ্রহণ করেছে । অর্থাৎ 
ইয়াকুব (আ) থেকেই আমাদের এই ইতিহাস শুরু হবে। তবে এই ইতিহাস" 
কিন্তু কেবলই ধর্মীয় ইতিহাস, গ্রশ্রভাঠিক গবেধণায় এগুলো তেমন আমলে আনা 
হয় না। একদমই যে কিছু পাওয়া যায়নি তা নয়, তবে এত আগের খুব কম 
জিনিসই পাওয়া গিয়েছে । 
ইহুদীদের বর্তমান ভাষা হিব্রু, যদিও দু'হাজার বছর আগে এ অঞগলে 
আরামায়িক ছিল কথা ভাষা, হিক্র প্রধানত লিখবার ভাষা (ফর্মাল) । হিক্রাকে তারা 
বলে “পবিত্র ভাষা'; আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিক্রুর ব্যবহার ছিল ভালই ৷ 
কিন্তু এরপর প্রায় ১৬টি শতান্দী জুড়ে হিব্রু ছিল কেবলই একটি মৃত ভাষা । কিন্তু 
১৮৮১ সালে এলিয়েজার বিন ইয়াহুদা (:liezer Ben-Yehuda) এ মৃত ভাষাকে 
পুনজীবিত করবার কাজ শুরু করেন এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে পুরোপুরি চালু 
হয়ে যায় হিব্রু । এখন ইসরাইলের একটি রাষ্ট্রভাষা হিব্রু । মুসলিমদের পবিত্র ভাষা 
আরবি ও ইহুদীদের পবিত্র ভাষা হিক্রু দুটোই সেমিটিক ভাষা হবার কারণে এদের 
মাঝে অনেক মিল দুটোই ডান থেকে বামে লেখা হয় । আরবিতে ২৯/৩০টি বর্ণ 
থাকলেও হিক্রুতে মাত্র ২২টি বর্ণ; তবে আরবির চেয়ে হিক্রুতে স্বর উচ্চারণ বেশি 
করা যায়। 

‘বেসিক' যতটুকু জানবার সেটা তো জানা হলোই, আর এছাড়াও যা যা 
জানবার প্রয়োজন হবে সেগুলো জায়গামতো উল্লেখ করা হবে । এবার কাহিনীতে 
প্রবেশ করবার পালা । তবে দেরি না করে এখনই শুরু করা যাক, হারিয়ে যাওয়া 
যাক বহু আগের মধ্যপ্রাচ্যে, যখন “ইহুদী' শব্দটির প্রচলনই হয়নি! 


সপ? 
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হিকু বাইবেল, যা বিভিন্নস্থানে প্রচলিত খ্রিস্টানদের বাইবেল থেকে কিছুটা আলাদা 


গ্রিস্টের জন্মের প্রায় সতেরশ বছর আগে “বীরশেবা' নামের এক মরু-অঞ্চল 


থেকে রওনা দিলেন মানুষটি । গন্তব্য তার *হারান', সেখানে যাত্রাবিরতি নেবার 
পরিকল্পনা । 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৭ 


আহাদ 


সা 


হারানে পৌছালেন যখন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে । রাতের বেলা তিনি ভ্রমণ 
না করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেখানে আছেন সেখানেই একটা পাথর যোগাড় কলে 
মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়লেন । আর ঘুমে তলিয়ে গেলেন পরক্ষণেই । 
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একটা খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল । তিনি নিজেই 
স্বপ্নের কথা মনে করে বলে উঠলেন, “জানতাম না আমি, এটা ঈশ্বরের জায়গা!” 
তিনি জায়গাটার নাম দিলেন ‘বেথেল'। 'বেথ' মানে হিকুতে “ঘর", আর *এল' 
হলো ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌ । তাই বেথেল মানে 'ঈশ্বরের ঘর'। আর মানুষটির নাম? 
হযরত ইয়াকুব (আ)। 
ইহুদীদের তাওরাত ও তাফসিরে ইবনে কাসিরে এ ঘটনাটি বলা আছে। কিন্তু 
কী ছিল সে স্বপ্ন যা দেখে তার এটা মনে হলো? আর কীভাবেই বা এরপর কাহিনী 
গড়িয়ে তার ছেলে হযরত ইউসুফ (আ) মিসরের এক দাস থেকে মিসর শাসকের 
ভান হাত হয়ে গিয়েছিলেন? তার চেয়েও বড় কথা, পবিত্র কুরআনে যেখানে বনী 
ইসরাইলকে তৎকালীন “সেরা জাতি' (বাকারা ২:৪৭ ও ২:১২২) বলা হয়েছিল, 
এত উচ্চ স্থান থেকে কীভাবে তাদের পতন শুরু হয়? ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম উভয় 
অনুযায়াই বা কী করেছিল তারা? 


৮৮ টা ছি ১7 হাটা 


চা EH রি ক্ষ = ১৬৯২ 


এই সেই বীরশেবা 


১৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস টির 
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হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর এক পুত্র হযরত ইসমাইল (আ), আর আরেকজন 
ছিলেন হযরত ইসহাক (আ), যাকে ইংরেজিতে আইজ্যাক ডাকা হয়। ইহুদীদের 
বিশ্বাস, অর্থাৎ আদিপুস্তক (২৫) অনুযায়ী, হযরত ইসহাক (আ) এর বয়স যখন 
৪০ বছর, তখন তিনি বিয়ে করেন রেবেকা নামের এক মেয়েকে । 

তিনি জমজ পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। একজনের নাম 'ইসাও' বা আরবে 
যাকে *ঈস' বলে । আর অপরজন ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ) বা জাকব। 

তাদের ঘটনাগুলো বর্ণনা করবার ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে 
প্রকাশিত হযরত ইবনে কাসির (র) রচিত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের 
ইতিহাস: আদি-অন্) গ্রন্থকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছি। এছাড়াও, 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৯ 


ডর 
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ইহুদীদের তৌরাতের আদিপুস্তক ও তাদের নীতিবাক্য ও তফসির গ্রস্ত মিদ্রাশও 
ব্যবহৃত হবে। ও 
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হিব্রু বাইবেল 

এক্ষেত্রে ইহুদী কিতাবগুলোতে কিছু অদ্ভুত 
কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে, যা ইসলামি কিতাবগুলোতে 
পাওয়া যায় না। যেমন- বলা আছে, হযরত ইয়াকুব 
(আ) এর চেয়ে বড় সন্তান ঈসের প্রতি বাবা হযরত 
ইসহাক (আ) এর বেশি ভালোবাসা ছিল। কিন্তু 
রেবেকার একটি চালের কারণে হযরত ইয়াকুব 
(আ) বাবার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ওঠেন, কিন্তু ঈস সি 
হননি । এতে ঈস হযরত ইয়াকুবের (আ) প্রতি ক্ষিপ্ত তিল 
(আ) পালিয়ে যান, গন্তব্য 'হারান' । 

তবে এরপরের কাহিনীগুলো নিয়ে তেমন মতভেদ নেই। হযরত ইয়াকুব 
(আ) বীরশেবা থেকে বেরিয়ে হারান মরুর দিকে যাচ্ছিলেন । ঠিক যেমনটা আগের 
অধ্যায়ে বলা হয়েছিল । এখানে তিনি সন্ধ্যার পর ঘুমালে স্বপ্ন দেখেন যে, পৃথিবী 
থেকে একটি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেখানে আল্লাহর ফেরেশতারা ওঠা-নামা 
করছে। স্বপ্নে আল্লাহ তাকে জানালেন, যেখানে হযরত ইয়াকুব (আ) শুয়ে আছেন, 
সেই ভূমি তিনি তাকে দেবেন, এবং তার বংশধরকে। তার বংশধরেরা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়বে । 

স্বপ্ন দেখে তিনি জেগে উঠলেন । এই সিঁড়ির স্বপ্ন 'জ্যাকব'স ল্যাডার ড্রিম" 
নামে পরিচিত । এ স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রুতি পান । আর ইহুদী 
ও খ্রিস্টানরা হলো হযরত ইয়াকুব (আ) এর বংশধর । 


২০ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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কাছে নীরশেবা, ইসরাইল 
ফেরত যেতে পারেন তবে শুকরিয়া স্বরূপ ঠিক এ জায়গায় আল্লাহর জন্য একটি 
ইবাদতখানা নির্মাণ করবেন। পাথরের উপর বিশেষ তেল দিয়ে তিনি জায়গাটা 
চিহ্নিত করেও রাখলেন। 
এরপর হযরত ইয়াকুব (আ) আবার রওনা দিলেন। পূর্বদিকের এক অধ্যলে 
এসে তিনি মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন জায়গাটার নাম। তারা উত্তর দিল, এ 
জায়গার নাম "হারান" । অর্থাৎ তিনি ঠিক জায়গায় এসে গৌছিয়েছেন। 
তখন ইয়াকুব (আ) জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি লাবানকে চেনেন?” 
আসলে তিনি তার মামা লাবানের কাছেই এসেছিলেন, তার মা তাকে বলেছিলেন 
সেভাবেই । | 
তারা বলল, “দি, চিনি। তিনি ভালোই আছেন। এ যে দেখুন, তার মেয়ে 
রাহেলা ভেড়ার পাল নিয়ে আসছেন।” | 
বাবার লো 
দেখা গেলো, রাহেলা (হিরু গা, ইংরেজি 1২70101) তার ভেড়াগু 


সেখানে আসছেন; আসতে দেখে ইয়াকুব (আ) দ্রুত এগিয়ে কুয়ার 
ছে দিযে ভেড়াগুলোকে পানি খাওয়ালেন। এরপরই তিনি 


আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড করুন 
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তখন লাবান বললেন, "তুমি আমার আত্মীয় দেখে কি বিনা বেতনে খেটে 

যাবে? বলো, তোমাকে কী দিতে পারি?" 

উত্তরে ইয়াকুব (আ) জানালেন, "আমি আপনার 
সাত বছর আপনার কাজা করব ।” অর্থাৎ তিনি র 
উল্লেখ্য, রাহেলার বড় বোন ছিলেন 'লিয়া' (হিব্রু 785, 

সাত বছর ইয়াকুব (আ) কাজ করবার পর ভার মামা লাবান একটি ভোজের 
আয়োজন করলেন । এবং ভোজ শেষে মেয়েকে নিয়ে এলেন ইয়াকুব (আ)-এর 
কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, মেয়েটি রাহেলা ছিল না, ছিল লিয়া। ইয়াকুব (আ) 
অবাক হয়ে বললেন, “আপনি আমার সাথে এটা কেমন বাবহার করলেন? 
ঠকালেন আমাকে?" 

লাবান জানালেন, “আমাদের দেশের নিয়মানুযায়ী বড় মেয়ের আগে ছোট 

মেয়ের বিয়ে দেয়া যায় না। তুমি এ বিয়েটা করে ফেলো। এরপর আরো সাত 
বছর আমার জন্য কাজ করবে পরে, তাহলে আমার অন্য মেয়েটিও আগামী 
সপ্তাহে হবে তোমার ।” 

হযরত ইয়াকুব (আ) মেনে নিলেন কথাটা । সেই সপ্তাহ শেষে রাহেলাও তার 
স্ত্রী হলেন। তিনি আরো সাত বছর কাজ করলেন লাবানের অধীনে । ইন্রাহিমি 
শরীয়ত অনুযায়ী, দু'বোনকে বিয়ে করাতে সমস্যা ছিল না। 

লিয়া সহজেই গর্ভবতী হলেও রাহেলা বহু দিন পর্যন্ত ছিলেন নিঃসন্তান। 
হযরত ইয়াকুব (আ) এর ১২ পুত্র হয়েছিল, এর মাঝে শেষ দুজন কেবল রাহেলার 
গর্ভে। তারা ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ) (195৫1) এবং বেনইয়ামিন 
(Benjamin) I বেনইয়ামিনের জন্ম দিতে গিয়ে রাহেলা মারা যান । 

তার বাকি ১০ পুত্র ছিল রূবেন (Reuben), শিমিয়োন (511101), লেবি 
(Levi), এহুদাহ (Judah), ইসাখার ([5sachar), সবুলূন (Zcbulun), দান (Dan), 
নপ্তালি (91101), গাদ (099) এবং আশের (/১১৩)। তার একমাত্র কন্যা 
ছিলেন দিনাহ (Dinah) । 

২০ বছর মামার ভেড়া চরাবার পর তিনি দেশে ফেরত যেতে চাইলেন । মামা 
সেই অনুমতি দিলেন । জমজ ভাই ঈসের সাথে সম্পর্ক ভালো করবার জন্য হযরত 
ইয়াকুব (আ) ইদোম দেশে লোক পাঠালেন। লোক পাঠাবার পর নিজেও একই 
রাস্তায় রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় তার দেখা হলো ফেরেশতাদের 
সাথে। ইয়াকুব (আ) এর দৃতেরা ফিরে এসে জানালো, “আপনার ভাই ঈস তো 
৪০০ লোক নিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে আসছেন ।” এ কথা শুনে ইয়াকুব 
(আ) ভাবলেন, ঈস বুঝি তাদের আক্রমণ করতে আসছেন। তিনি ঘাবড়ে 
গেলেন। 
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তিনি তখন তার বিশাল দলটিকে দু'ভাগে ভাগ করলেন । ভাবলেন, একটা 
পারবে । এটা করবার পর তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কাফেলা ওখানেই 
থামালেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, ঈসের জন্য তিনি অনেক উপহার দেবেন- দুশো ছাগী, 
দশটি ষাড়, বিশটি গাধী ও দশটি গাধা। উপহারগুলো তিনি আগে আগে পাঠিয়ে 
দিলেন। কিন্তু তিনি রাতটা ওখানেই কাটালেন। 

ঠিক এ জায়গায় এসে ইসরাইলি বর্ণনায় একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। রাতেই 
যব্বোক নামের এক নদী পেরিয়ে অন্য পাড়ে স্ত্রী-সন্তানদের রেখে আসলেন 
ইয়াকুব (আ), সাথে আর যা কিছু আছে। তখন কোথা থেকে যেন এক লোক 
এলো এবং একা হযরত ইয়াকুব (আ) এর সাথে লড়াই শুরু করল। দুজনে 
ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত কুস্তি করলেন। লোকটি খেয়াল করলো, সে ইয়াকুব 
(আ)-কে হারাতে পারছে না। তখন সে সজোরে ইয়াকুব (জা) এর রানের 
জোড়ায় আঘাত করল, এতে তার রানের হাড় সরে গেল। এরপর সে বলল, 
“ভোর হয়ে আসছে, এবার আমাকে ছাড়ো । তোমার নাম কী?” 

“আমার নাম ইয়াকুব ।” 


ইহুদী বর্ণনা (আদি পুস্তক ৩২:২৮) অনুযায়ী, এ পর্যায়ে লোকটি তাকে 
জানালো, এখন থেকে ইয়াকুব (আ) এর নাম হবে ইসরাইল । ইহুদী ও খ্রিস্টান 
মতবাদে এ শব্দের অর্থ “যিনি ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ -করেন', কিন্তু অ্থটি বেশ 
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অসঙ্গাতপূর্ণ। সত বলতে, হিক ইসরাইল (১৪ 


'আ্যাহর জয় হয়’ 
আয্যাহৱর জয় হয় (11 11815), আর আনাৎ 
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এল (১২) । য়া (-) একট গর্বপদ না prefix, ঘ 


শ্রা (২৭৮) শব্দটি এসেছে সেমিটিক ধাতু *গাঙ্গ 


সংগ্রাম করা (51115111111) । আর 'এল' (১৪) শন্দটি ইল 
বুঝিয়ে থাকে । অস্ত ব্যাপার, বাইবেলের বুক অফ জেনেসিসে ৫ 
ইয়াকুব (আ) স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন এমন আপাত ধারণা দার 
পরবতীতে বাইবেলেই পুস্তকেই পরিষ্কার করে দেয়া হয়, “সে [ইয়াকুব] পা 
দূতের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং জিতেছিল ।” (হোশেয় ১২:৪) 

ইয়াকুব (আ) লোকটির নাম জিজ্ঞেস করলেন । কিন্তু নাম না বলেই লোকটি 
উধাও হয়ে গেলো। তখন ইয়াকুব (আ) বুঝতে পারলেন, লোকটি ফেরেশতা 
ছিল। কিন্তু এই মগ্নযুদ্ধের সাথে ইসরাইল নামের সম্পর্ক কী সে বিষয়ে ইসলানি 
ব্যাখ্যাগস্থে কোনো বর্ণনা নেই। হযরত ইবনে কাসির (র) এ ঘটনা তার কিতাবে 
উল্লেখ করেছেন, তবে ব্যাখ্যা করেননি । 

ইহুদীরা এই ঘটনা স্মরণ করে কোনো প্রাণীর রানের জোড়ার উপরকার 
গোশত খায় না, এটা তাদের জন্য হারাম । এ ঘটনার পর হযরত ইয়াকুব (আ) 
খোড়া হয়ে যান। 

তবে ইয়াকুব (আ) যে ভয়টা পাচ্ছিলেন, সেটি মিথ্যে ছিল। ঈস পরদিন 
যখন এলেন, তখন দু'ভাইয়ের মিলন সুখেরই ছিল। ঈস হযরত ইয়াকুব (জা) এর 
স্ত্ী-পুত্রদের দেখে খুশি হয়েছিলেন। ইয়াকুব (আ) এর শত অনুরোধে ঈস 
উপহারগুলো গ্রহণ করেন। 

এরপর তিনি শাখীম এলাকার উরশালিম নামের এক গ্রামে পৌছান ৷ সেখানে 
শাখীম ইবনে জামুরের এক টুকরো জমি তিনি ১০০ ভেড়ার বিনিময়ে কিনে নেন 
ও সেখানে তিনি একটি কোরবানগাহ নির্মাণ করেন। সেটির নাম তিনি রাখেন 
‘এল ইলাহী ইসরাইল" (ইসরাইলের মাবুদই আল্লাহ)। ইবনে কাসির (র) তার 
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে লেখেন, এ কোরবানগাহ নির্মাণের আদেশ 
আল্লাহ দিয়েছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ)-কে। এটিই আজকের বাইতুল 
মুকাদ্দাস। এটা সে জায়গা ছিল যেখানে তিনি তেল দিয়ে চিহ্নিত করে 
রেখেছিলেন, এবং নিজে ওয়াদা করেছিলেন । 

ইসরাইল (আ) ঠিকঠাক স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন । তার ১২ পুত্রের বংশ 
পরবর্তীতে ইসরাইলের ১২ গোত্র অর্থাৎ বনী ইসরাইল নামে পরিচিত হয় । আগেই 
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বলা হয়েছে, তার ভ্রী রাতলা 
পর তার sly বা সন্তান হচিছুল না, আল্লাহর কাছে অনেক প্রার্থনার 

পর মর এ সন্তান হয় । তার নাম রাখা হয় শইউসুফ'। প্রার্থনার 
উজির হিসেবে! জী এ ৯১০৬, ৩ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হন মিসররাজের এক 
ব্যাপার আমরা খেয়াল করব ৪১ কিন্তু সেই কাহিনীর পাশেও আরেকটি 
ইউসুফ (আ) ধর্মীয় ইতিহাস অ' পর্বে, আর সেটি হচ্ছে, যেহেতু হযরত 
পরেছিলেন তি অনুযায়ী প্রাচীন মিসরের প্রশাসনিক পদ 
রা ৰ রর হলে কি প্রাচীন মিসরের হায়ারোগ্রিফিক হোক আর প্যাপিরাসের 
ইতিহাসের পাতায়? কারে জায়গায় কি আমরা তাকে খুঁজে পাবো না মিশরের 

হাসের পাতায়? কারো সাথে কি খাপে খাপে মিলে যায় এ ঘটনাগুলো? 
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কাটাবার সময় অনেক সময়ই নানা প্যাগান সম ৯ 

করেছে পথহ্রষ্ট হয়ে। বাইবেল ও কুরআনে সামেরির গোবাছুরের 

এসেছে, আবার দেবতা বা'আল এর কথাও এসেছে। এমনকি এ অধ্যায়ে 
আই ডালালোড করুন ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৫ 
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উল্লেখিত যে লাবানের কথা বলা হলো, তিনি নিজেও প্যাগান বা পৌতঙ্সিন 
ছিলেন। ইহুদী কিতাবে এ ব্যাপারে বিবরণ পাওয়া যায় । দশাদেশ অবতরলের 
সময় এই “শিরক' বা “ঈশ্বরের সাথে অংশীদার করা"-কে হারাম করা হয়েছিল 


রন: কানান থেকে ইসমাইল (আ) কীভাবে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে মন 
এলেন, যিনি মুসলিম জাতির পিতা? 

উত্তর: আসলে, হযরত ইব্রাহিম (আ) এসেছিলেন। হ্যা, হযরত ইসমাইল 
(আ) এবং হাজেরাকে নিয়ে আসেন । উত্তরের খাতিরে আমরা কানান (Canaan) 
বলতে হযরত ইব্রাহিম (আ) এর সমাধি যেখানে সেই হেব্রনকে ধরে নিই। তবে 
আমরা দেখতে পাই, হেব্রন থেকে মক্কার দূরত্ব ১,২২২ কিলোমিটার । অনেক দর 
বটে, কিন্তু পার হওয়া যাবে না এমন নয়। আগেকার দিনেই এই দূর উঃ 
পিঠে হরহামেশাই পার হওয়া হতো। ব্যবসার খাতিরে অনেক জায়গাতেই যা 
হতো। তাহলে হযরত ইব্রাহিম (আ) এর সময়ও একই জিনিস করা সন্ভবপর 
ছিল। অবশ্য, ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, ইব্রাহিম (আ) অলোলির 


হেলে = 
প্রন: হযরত ইসমাইল (আ) কি হযরত 
ই সন লেন ইহী ছি ১৯৬ 
রহ মিঘাশ ঘেঁটে আমরা পাই, হাজেরা ছিলেন হযরত 


করুন 


OEE 


থেকে । কিন্তু সারার প্রার্থনা-পরবর্তী মুজেজা বা অলৌকিক কাণ্দের ফলন্দরুপ পারা 
যখন মুক্তি পেয়ে যান সেটি হাজেরা জানতে পারেন। পরে হাজেরা মন্তব্য করেন, 
রাজকুমারী থাকার চাইতে সারার আবাসে দাসী হয়ে থাকাও শ্রেয়। কিম যখন 
সারা গর্ভবতী হচ্ছিলেন না, তখন তিনি হযরত ইব্রাহিম (আ)-কে অনুরোধ করেন 
যেন তিনি হাজেরাকে বিয়ে করেন, এতে অন্তত সন্তান হতে পারে । হয়েছিল বটে। 
হযরত ইসমাইল (আ) জন্ম নেন হাজেরার গর্ভে । তাই অপ্রধান স্ত্রী বলবার 
অবকাশ এখানে থাকে না। তবে হ্যা, ইহুদীরা বলে, হাজেরা যেহেতু আগে দাসী 
ছিল, তাই তার বুঝি মর্যাদা কম। কিন্তু স্ত্রী হয়ে যাওয়াতে সেই প্রশ্ন আর থাকছে 
না। উত্তরাধিকারও একই রকম। এছাড়া অনা বর্ণনাতে আছে, হাজেরা ছিলেন 
সালিহ (আ) এর বংশধর এবং মাগ্রেবের রাজার কন্যা। ফারাও যুলার্শ তাকে 
পরাজিত করবার পর হাজেরা মিশরের রাজপ্রাসাদে দাসী হয়ে পাড়েন। তবে তার 
রাজকীয় রক্ত থাকায় তাকে দাসীদের প্রধান করা হয়। ফারাও যখন ইব্রাহিমের 
(আ) ধর্ম সত্য বলে মেনে নেন, তখন তিনি হাজেরাকে উপহার হিসেবে দেন 
সারাকে। সারা হাজেরার মালিকানা ইব্রাহিম (আ)-কে দিয়ে দেন। এছাড়া এমন 
বৰ্ণনাও আছে, হাজেরার পিতাই তাকে ইব্রাহিমের সাথে বিয়ে দেন। 


টা CEES | 
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।আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 


Wwww.boimate.com 


ইউসুফ (4-৯) শব্দটি MLALG ft ৰু 
‘বৃদ্ধি করা । হযরত ইউসুফ (আ) ছি 
ভিলেন হযরত ইয়াকুব ( লি 


“কষ্ট শ 
* শব্দ (701) পেকে মার আর 


Ll না + 
বারো ভাইয়ের একজন । ঠার বান 


আ যাকে 

নাম ছিল ইসরাইল । বড় ৪৫ রঃ এ raha Nines 
বত. কারণ তাদে hy হয়ের প্রায় সকলেই ছোট ই নী জা . ্ 

৮৮ তাদের বাবা তাকে সবচেয়ে ত J ইউসুফ (আ)-কে হিংসা 

মা sited hg tdi hake দর করতেন। এজন্য তারা 

সন্ধানত গয়ে দেবে। এ ব্যাপারে তিন ধর্ম 


পবিত্র কুরআনের আয়াত (১২: সী ইউ গা 
৬৯ ডাকে া bed, সা স্বপ্নে দেখেন, চাদ, সূর্ঘ 
্ * তার পতা তাকে মানা করেন । 

স্তন ভাইদের জানাতে । উল্লেখ্য, বাইবেলের আদিপুন্তকে টিসি ৮ 
দেখার সময় ইউসুফ (আ) এর বয়স ১৭ বছর ছিল বলে জানানো হয়েছে। 
০৬০১৫১৫1৬৮১ 
রাহেলা, যার আরেক সন্তান বিনইয়ামিন জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু বাকি দশ 
পুত্রের জন্ম ইয়াকুব (আ) এর অন্য স্ত্রী লিয়ার গর্ভে। এজন্য বাকিরা ইউসুফ (আ) 
এর সৎ ভাই হলেও, বিনইয়ামিন ছিলেন তার আপন ভাই । 

ঈর্ধার বশবর্তী হয়ে বড় ভাইয়েরা 
তাকে হত্যার পরিকল্পনা আটে। 
পিতাকে ব্যাপক অনুরোধ করে ১৯ 
(আ)-কে নিয়ে গেল। তারা তাকে _-.23- | 
হত্যা করেনি, কারণ সবার বড় ভাই 77 
রুবেন প্রাণে বধের ব্যাপারে বাধ (88. 
সাধে । তার কথায় শেষপর্যন্ত ইউসুফ ৯৮ 
(আ)-কে এক শূন্য কুয়ায় ফেলে দেয়া (1 
হলো । তারা রাতে পিতার কাছে ফিরে 1:১4" _... | 
জানালো, তারা যখন দৌড় এই সেই কুয়া যেখানে ইউসুফ (আ)-কেফেশে 
প্রতিযোগিতা করছিল এবং ইউসুফ দেয় হয়েছিল বলে বলা হয় এট উর 
(আ)-কে মালপত্রের নিরাপত্তার জন্য ইসরায়েলের গালিলিতে অবস্থিত 


রেখে ভা খেয়ে ফেলে। তারা ইউমুফের বানোয়াট রক্তমাখা জামাও গেশ ফলে 
(আ) তাতে অবিশ্বাস করলেন। 


প্রমাণ হিসেবে, কিন্তু পিতা ইয়াকুব 
ওদিকে এক যাত্রীদল কুয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এবং তারা পানি পান করবার 
তাকে মাত্র কয়েক 


জন্য বালতি নামাতেই দেখে এক সুপুরুষ বালক। তারা 
। এতটাই নির্লোভ ছিল তারা ইউসুফ (আ) এর 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৯ 


ব্যাপারে । এখানে “তারা' কে সে বিষয়ে রয়েছে মতভেদ । ইবনে ইসহাক 
বলেন, ভাইয়েরা আশপাশে থেকে লুকিয়ে দেখছিল, কী ঘটে ইউসুফ (আ) ৬ 
ভাগো । ইবনে কাসির (র) এর তাফসিরে বর্ণিত, ইবনে আববাস (রা) এর মদত 


মিসরে যে লোকটির কাছে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রি হি 
- করা হয় দাস হিসেবে 
সি ছলে ধনী পৰিত কুরআনে ভার নাম উল্লেখিত নেই, কাস হিসেবে 


রন Ia বাইবেল বা তাওরাতেও নারে ‘ত-ফ-র'-এর কাহাকাটি 
ti ১০০ পতিফার (Potiphar)। মিসরীয় নিজস্ব ইতিহাস 
সম্পর্কে এটি বোধগম্য যে পতিফার একটি হা নিজ মিসরীয় 


তখন ' ৫ 
খন অবশ্য এ পিরামিডগুলো ছিলনা 


© EEN 


পাঠকদের জানাতে চাই বিধায় এ নে 
পরের অধ্যায়ে জানাতে চেষ্টা ২ বম 
নিয়ে। কুরআন কতটা জানায় বা hat যার প 
কী জানা যায়? এবং অতি অবশ ৮ কতটা 


য়া নিয়ে বিলি 


5 এ 


এ।]7য লা ৮ 
গায়ে না চানিয়ে 

ETT তা? 

বে জুপাইখার কাহিনী 


৮1১৭ . 
বং এর বাইরে আর ঠা 


এ শাই আমরা ৯৮১১, * 
সিরিজের চিত্রনাটোর অনুসরণে যাব ন লা ইউসুফ -জুলেখা নামক ষ্টরানি 75 
কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। শি" যেখানে গল্পের খাতিরে চিরনাটাকগারের 


১৯ দেখতে এতটাই অপরূপ ছিলেন 

যান। এমনকি বর্ণিত আছে ও পু এন যে স্ুল 
ন ট ত আছে, অন্যান্য মহিলারা “ছি? ছিঃ” 
সামনেও কৌশলে তাকে হাজির কুড়ে ছঃ" রব তুললে তাদের 


ন জুলাইখা, এবং ভার র্খে সে 

মহিলাদের হাতে ঢ় ' তার রূপ দেখে সে 
'হলাদের হাতে থাকা ছুরির ধারে হাত কেটে যায়। তবে ইউসুফ (আ) জুলাইখার 
৩ ৩৩ আ) জুলাহখার 


কুপরস্তাবে ৯ হওয়ায় জুলাইখা জোর করেন, এবং শেষপর্যন্ত বার্থ হয়ে তাকে 

ধর্ষণচে্টার যোগে ফাসিয়ে দেন। ফলে তার জেল হয়ে যায় (জুলাইখার 

বিস্তারিত কাহিনী পরের অধ্যায়ে)। মা 
তার সাথে আরো দুজন কয়েদী 7. ৮7, 

ছিল। ইউসুফ (আ) আল্লাহ কর্তৃক . 1 ৯১০, 

স্বপ্ন ব্যাখ্যার গুণ পেয়েছিলেন। 1. 77 

কয়েদী দুজন স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের 

(আ)। সত্যি সত্যি সেটা মিলে গেল, 

পেয়ে মিসরের রাজার মদ পরিবেশক 

হলো, আরেকজন ক্ুশবিদ্ধ হলো। মুক্তপ্রাপ্তকে ইউসুফ (আ) অনুরোধ করেছিলেন 


খা তার প্রেমে পড়ে 


যেন সে তার প্রভুকে জানায় ইউসুফ (আ) এর কথা। 


৷ পেছনে সাতটা শীর্ণ গরু। এরপর আজব 


তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। নদীর পাড়ে সাতটা 


সাতটা গরুকে! 
খেয়ে ফেল সাতটা মোটা লো কাদায় মিশে গেল। এরপর ঠিক 


শস্যদানা দেখা গেল, রঙ সবুজ । এরপর নেও 

| রইল। 

ওখানেই সাতটা শুকনো শস্য পড়ে তিনি লোক ডাকলেন, ডাকলেন 
তার ঘুম ভেঙে গেল, অস্থি ৮৮ 

জাদুকরদের। কী অর্থ এই পর কেই কাহিনী শুনল, তখন তার মনে পড়ে 


| দুঃস্বপ্র ।" রাজার ্ 
| ইহুদী জাতির ইতিহাস ৩১ 


গেল, কয়েক বছর 'আগে সে যখন জেলে চিল, তখন তার 
মাম ইউসুফ, দ্যা তনে বলে দিয়েছিল যে সে মু 
মদপরিবেশক হবে! রাজাকে এটি বলার পর, তিনি ইউসুফকে (আ) | 
করতে পাঠালেন। 

ইউসুফ (আ) জানালেন, সাত বছর অনেক শসা ফলবে, প্রয়োজনে, 
এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ এরপর সাত বছর চলবে খরা । তখন সে 
শসা ব্যবহার করতে হবে। এরপর এক বছর প্রচুর বৃষ্টি হবে। 

রাজা তাকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন । তিনি আবারও তদন্ত করলেন 
ইউসুফ (আ) এর মামলার, এবং জানতে পারলেন আসলে তিনি নির্দোষ । 

এরপর ইউসুফ (আ)-কে নিজের ৰ ২ 
একান্ত সহচর করে নিলেন। ইউসুফ ॥ nS পক নে 
(আ) তার কাছ থেকে কোষাগারের _. স্ব 
দায়িত চেয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে 1 AT ১৬ 

r 
| 
EY 


আরো উচু পদে উঠতে 7141 
অধীনে মিসরের দা kif HAAN 


তিনি। একসময় তিনি হলেন রাজার 
দাসবালক থেকে মিসরের মিসরের আবু সিষেল মন্দির 
রাজদরবারের গণ্যমান্য একজন! 


দরবারে তারা এসে দীড়াতেই, ইউসুফ (আ) এর চোখে 
এলো। এ যে তারই সেই ১০ ভাই, যারা তাকে কুযাতে ফেলে পানি চলে 


উাজর! তিনি তাদের থলে ভর্তি করে শস্য দিতে বললেন । ইউসুফ (আ) কথাচছলে 
তাদের থেকে তাদের সৎ ভাই বিনইয়ামিনের র কথাও জেনে নিলেন। | 

ইউসুফ (আ) বললেন, “তোমরা কি সত্যবাদী?" 

তারা অবাক হয়ে বলল, “মিথ্যে কেন বলব?" 

“ঠিক আছে, পরেরবার তোমা। আসবে 

ছে, পরেরবার তোমাদের ছোট ভাইটাকে নিয়ে 
আছে? না হলে এক দানা শসাও পাবে না।” bs 
৩২ ইহুদা জাতির ইতিহাস 
করুন 


উত্সাহ — 


ভাইয়েরা রাজি হয়ে গেল। চলেও গেল 

দানলো ন চা | 
বক্তার ভেতরে রং 
ভাইদের থেকে অর্থ তিনি 
দিলেন । তাদের চলে যা 
প্রতীক্ষায় । সাথে থাকবে 


সা ie 
এক (আ) যে একজনাজ 


না গোপনে তাদের শাসোর 


ছন সেসব তিনি, 
“সণ ।জানস 


মিসর থেকে নিজের দেশে দিনে এলো ১০ ভাই, সাথে এতগুলো উট বোঝাই 
শসা । কিন্তু পরেরবার শসা আনার শর্তটা বাবাকে জানালো তারা, ছোট ভাই 
বেঞ্জামিন (বেনইয়ামিন/বিনইয়ামিন) যদি পরেরবার সাথে না যায়, he 
আর শস্য দেবেন না। 
ভাইয়েরা বস্তা খুলেই দেখলো, তাদের টাকা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। সবাই 
খুশি হয়ে গেল । কিন্তু কেন এমনটা করা হলো সেটা বুঝলো না। এই টাকা দিয়ে 
পরে আবার শস্য কেনা যাবে মিসর থেকে। 
কিনতে। এবার বিনইয়ামিনকে সাথে নিতে হবে। কিন্তু বাবা ইয়াকুব (আ) 
অস্বীকৃতি জানালেন, তিনি তার ছোট ছেলেকে যেতে দেবেন না। কারণ, ইউস 
(আ)-কে ভাইয়েরা দেখে রাখতে পারেনি। ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে 
ইয়াকুব (আ) রাজি হলেন, তবে কথা দিতে হলো, যেকোনো মূল্যে বিনইয়ামিনকে 


কাল টন 
ল উাঁজর 


চা 


পীছালে পরে উজির তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। বিনইযামিনকে 
লি ধরতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু পারলেন না। তাই ইউসুফ (আ) 


পাশেই বসতাম আমি ৷” নিলেন এক কক্ষে। এরপর 
ইউসুফ বিনইয়ামিনকে ডেকে 
নে FL ত ৮: ভাই। ইউসুফ ৷" কিন্তু, আপাতত 


গোপন রাখতে বললেন । ইউসুফ (আ) কর্তৃক নিজের পরিচয় ৯৯, 

ঘটনা ইবনে কাসির (র) এর তাফসিরে লিখিত আছে। 0 জানাব, 
পরদিন যখন উটের পিঠে চড়ানো হচ্ছিল শসোর বস্তা, তখন ৯৯. 
এর আদেশে একজন গোপনে রাজার সোনার পার শসোর থলেতে 748 
যখন ভাইয়েরা রওনা দিয়ে দিল, তখনই প্রধান ফটক আটকে দেয়া পে এ 
পাহারাদাররা চিৎকার করে উঠলো, “তোমরা চোর!” ৮ 
হঠাৎ এমন অভিযোগে অবাক হলো ভাইয়েরা । কারণ তারা তো ৮ 
তারা বলল, “আমরা কেবল শস্য নিতে এসেছি ।” | 

তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, “চোরের শাস্তি কি তোমাদের আইনে?” 
তারা উত্তর দিল, “যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে, তার দাস হয়ে বর 
চোর । যে ধরা পড়বে তাকে যেন শাস্তির জন্য আটক করা হয়।” l 
| চিরুনি অভিযানের পর তাদের এক বস্তা থেকে আসলেই রাজার সোনার প- 
এলে পাওয়া গেল। বিনইয়ামিনের থলেতে। তখন অন্য ১০ ভাই বলে উঠল x 
চুরি করতে পারে, এর ভাইটাও (জোসেফ) চোর ছিল!" তারা জানত না, দে 


বৈ 


ভাইয়েরা একেবারে ভয়ে যবুথবু হয়ে । f 
“কারে ভয়ে ‘য়ে গেল। এখন কী করবেন তাদেরকে 
ইউসুফ (আ)? এত অপরাধের শান্তি না জানি কত ভয়াবহ হয়। রা 


৩৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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OEE 


রা PTCA সিং 
কিন্ত ইউসুফ (আ) তাদের * 
[দের ফামা কার দত 

দিলেন। জড়িয়ে ধরলেন তাদের 


আনন্দের অশ্রু (বসজঠন করলেন 


এর পরের ক 


ইউসুফ (আ) এর এ 
তাকে মিসরে নিয়ে আসা হলো, ইউসুফ (আ) এর গম | 

গিয়েছিলেন।)। পুরো পরিবার আবার একত্রিত হলো নার সারির সি 

করিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে। (অবশ্য ইবনে কাসিরের তাফসিরে রয়েছে নে 

এরকম মতবাদও আছে, আসলে তার মা বিনইয়ামিনকে জনয দিতে গিয়ে Ee 

যাননি, বরং জীবিত ছিলেন। কুরআনে বলা হয়নি পু রিট সিল 

এসেছিলেন । কিন্তু কোনো মা এসেছিলেন বটে । তাফসিরে এ মতবাদও উল্লেখিত 
আছে যে, আসলে ইউসুফ (আ) এর মা নয়, বরং খালা লিয়া এসেছিলেন। কিন্তু 
লিয়া যেহেতু ইয়াকুব (আ) এর আরেক স্ত্রী, তাই তিনিও ইউসুফ (আ) এর মা, 
সৎমা।) 

ইউসুফ (আ) তার পিতা-মাতাকে উচ্চ আসনে বসালেন। এরপর উপস্থিত 
সকলেই, অর্থাৎ ভাইয়েরাও ইউসুফ (আ) এর সামনে সিজদায় পড়ে গেলেন । 
তখন ইউসুফ (আ) বললেন, তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আল্লাহ সেটি সত্য 


করেছেন । (কুরআন ১২:১০০) 
তখন থেকেই মিসরে বসবাস শুরু করল ইয়াকুব (আ) এর পরিবার, তার ১২ 
সন্তান। এই ১২ সন্তান পরবর্তীতে হিব্রু বা ইসরাইলের ১২ গোত্র হয়ে দীড়ায় । 
বনী ইসরাইল । 
১১০ বছর বয়সে মারা যান ইউসুফ (আ)। মারা যাবার আগে তিনি অনুরোধ 
কোনোদিন যদি 


করেন, তাঁর লাশ যেন তার পূর্বপুরুষদের সাথে দাফন করা হয়। 
মিসর থেকে তারা চলে যায়, তবে যেন সাথে নিয়ে যায় তাঁর লাশ। এ 
হাসার মনে রাখতে হবে পরবর্তী এক পর্বের জন্য, যখন মুসা (আ) বনী 


ইসরাইলকে নিয়ে মিসর ত্যাগের পর্ব আসবে । 
ইউসুফ (আ) এর মিসর-বাস ও উচ্চপদের কারণে বাইবেল গবেষকগণ মত 
রেকর্ড পাওয়া যাবে মিসরীয় 


হবে অন্য নামে | যেমন আদিপুত্তকে (৪১:৪৫) 
দিয়েছিলেন যাফনাথ পানেহ (Zaphnath-Paaneah); 


ইউসুফ (আ) এর নাম 
উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় মিসরীয় নাম। তবে আমরা এর অ জানি না 


নিশ্চিতভাবে । 
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অনেকেই ফারাও জোসাযের 
(Pharaoh Dioser) উজির 
ইমহোতেপকে (00001060161) ইউসুফ { 
(আআ) বলে ধারণা করেন। এ । 
নামের সাথে ইউসুফ নামের মিল ! 
আছে কি না সে নিয়েও হয়েছে 
গবেষণা । তবে, এ দুজনকে এক | 
ব্যক্তি হিসেবে দাবি করার পেছনে | 
অন্য কারণ হলো, সিহিয়েল দ্বীপে 
পাওয়া এক খোদাই করা লেখনিতে এই সেই খোদাই করা লেখনি 
জানা যায়, তার সময় সাত বছর প্রচুর ফসলাদি এবং সাত বছর খরা হয়েছিল 
ইমহোতেপই সমাধান দিয়েছিলেন ফসল জমিয়ে খরার সময় ব্যবহার করার 


ব্যাপারে। 
ইমহোতেপ আরেকটি কারণে বিখ্যাত, কারণ তিনি প্রথম পির মিড বানান 
তবে সেটা সমাধি হিসেবে নয় । মিসরের সাক্কারাতে জোসারের পিরামিড বা সে” 
জমাকৃত ফসল দিয়েই খরার বছরগুলো পার করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। 


[= 


রি ন দয় হয়েছিল, সেই একই ইসরাইলি যা এত সদর 
: ৷ ৫ কেন তারা অত্যাচারিত হত? কেনই বা তাদেরকে 
য়ে পড়েছিল? কী হয়েছিল মাঝের শত শত 


উত্তর — 


[০৫০০১ 708175৮১৬০০, 1৬০৫ 
রাজকুমারী রাঈলের ঘুম হঠাৎ করে ভেঙে গেল মাঝারাতে। ঘুম ভাঙার কারণটা 


স্পষ্ট মনে পড়ছে। এক পরম সুদর্শন পুরুষ দেখা দিয়েছিল তার স্বপনে প্রতি 
লোকটির সাথে নাকি তার বিয়ে হবে! 


ত Ak: 4 
দিকের এক আরব ভূমির রাজ্যের রাজা তিনি। তার একমাত্র কন্যা রাঈল তথা 


জুলাইখার নামডাক চারিদিকে অসম্ভব সুন্দরী হিসেবে । 
প্রতি রাত্রের সুখস্বপ্র ভেঙে যেতে লাগলো স্বপনপুরুষকে দেখে দেখে 
জিজ্ঞেস করে বসে এক রাতে, “আপনি 


সেখানেই তার প্রেমে পড়ে যায় জুলাইখা। 
কে?” উত্তর এলো যে, তিনি মিসরের উজির। এরপরই আবার ঘুম ভেঙে খা! 
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রাজকনমার জনা একের পর এক নিয়ের প্রন্থান 


স্বাভাবিক । কিনতু, সব প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। স্পট 
f 
্রস্তাব পাঠাবার পর সেটি গ্রহণও করলেন মিসরের ' 
রাজি হয়ে গেল জুলাইখা। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বরের কক্ষে গিয়ে 


উন্জির ছাড়া সে কাউ নয়ো করবে মা । একগায় মোয়র কা 


ওঠে সে। এ তো সেই লোক না, এ তো বয়স্ক একজন! এ কী করলে 
কেন আগে পরখ করে দেখেনি? এখন তার একগুয়ে বিয়ে তো সে নিজে 
দিতে পারে না। 

এতক্ষণে বুঝে যাবার কথা, কোন কাহিনী বলছি। তবে অচেনা শুরু দেখে 
থমকে যাবার কিছু নেই। হযরত ইউসুফ (আ:) এর কাহিনীর পাঠকদের একটা 
বড় অংশের প্রশ্ন ছিল, জুলাইখার ভাগ্যে কী হয়েছিল? জুলাইখার আসল পিচ 
বা কী? সেজন্য খুজে বের করার চেষ্টা করেছি মুসলিম, খ্রিস্টান ও ই দের প্রধান 
খগুলো। দেখেছি পবিত্র কুরআন ও বাইবেল ছাড়াও অন্য কোথাও জুলাইখার 
কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় কি না। এবং ইউসুফ-জুলাইখার বিস্তারিত কাহিনীটা 
কেমন? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুরআন এবং বাইবেলে জুলাইখা নিয়ে খুব কমই বর্ণনা 
আছে। এমনকি তার নামটিও উল্লেখ নেই। দুই জায়গাতেই তাকে আজিজ 


মুসলিম ও ইহুদীদের সহায়ক ব্যাখ্যা্রস্থগ্ুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। 

নামহীনা এ নারীকে নিয়ে হয়তো এতটা আগ্রহ মানুষের থাকতো না, যদি না 
পারস্যের কবি নুরুদ্দিন জামি (১৪১৪-১৪৯২)-র কবিতা বিখ্যাত না হতো। তিনি 
তার হাফত আওরাং (সাত সিংহাসন) গ্রন্থে এ গল্প বলেন। এরপর থেকে মুসলিম 
বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা হয়ে যায় আকাশ্চু্ী। আরবি, ফারসি, তুর্কি, উদ হিন্দ 
এমনকি বাংলাতেও অনুবাদ হয় সেটি। যেমন- পঞ্চদশ শতকে শাহ মুহাম্মাদ 
সগির বাংলায় ইউসুফ-জুলেখা রচনা করেন। তিনি ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
আজম শাহের রাজকবি। সুলতানের অনুরোধেই তিনি এটা লিখেছিলেন অবশ 
তিনি কবিতার শেষে গিয়ে অস্ত কিছু সংযোজন করে দিয়েছিলেন। এরপর আব্দুল 
হাকিব, শাহ গরিবুল্লাহ, গোলাম সাফাতুল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মোহাম্মদও 
একই বিষয়ে লিখে যান। 

কিন্তু লোকসমাজে এটি প্রেমকাহিনী নামে পরিচিতি পেলেও, আসলে এটি 
একপক্ষীয় রোমাল্সের একটি উদাহরণ। এ কাহিনীর যে অংশ পাঠকেরা এখানে 
পড়লেন এটিও আসলে লোককাহিনী, যার নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। তবে মূল 
কাহিনী যা কুরআন ও বাইবেলে রয়েছে তার আগে, পরে ও মাঝের কাহিনী 
বর্ণনার জন্য আবির্ভাব হয় আরব দেশীয় ও ইসরাইলী লোককাহিনীর, যা 
'কাসাসুল আমিয়া গুছ থেকে নেয়া হয়েছে। তবে কুরআন ও বাইবেল থেকে মূল 


৩৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস দন. 


তবে অনেকেই ভাবতে পারেন, 1 
ইসলামি একটি কাহিনীর আগে-পরে ক, 
লোককাহিনী কেন জুড়ে দিচ্ছি | 
আমরা? এর কারণ হাজারো পাঠকের | 
প্রশ্লের উত্তর দিয়ে তাদের জানার | 
| 


‘ 


আগ্রহ মেটানো । অতিরিক্ত অংশ নিয়ে সিসি 
এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, মিসরের পিরামিড 
বরং এ বিষয়ে পৃথিবীতে কী কী বর্ণনা রয়েছে সেটা জানাই ঘুখ্য। তবে আর দেরি 


কেন? চলুন ফিরে যাওয়া যাক গল্পটির মাঝে । 
কেন জুলেখা আগে পরখ করে দেখেনি? এখন তার একুয়ে বিয়ে তো সে 
নিজে ভেঙে দিতে পারে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো বাসররাতেই জু 
গেল তার স্বামী প্রজননে অক্ষম। তিনি সদ্য বিবাহিতা স্্রীর সাথে সঙ্গে 
বুঝেই করলেন না। অথচ, সী তার সারা মিসরে এমনকি সারা ভুবনে বিখ্যাত 


|| 
ু্দরী। জর পায়ে নিজে কুড়াল মেরে এ 
নিজেদের সন্তান হবে না দেখে এক মেনে 


খানেই সংসার করতে লাগল জুলাইখা। 
শিশুকে দত্তক নিলো তারা । নাম তার 


রও 
মিনরীয় সেবন উচ্চপদস্থ ছিলেন এ ব্যাপারে যে পু 
বাইবেলে তার নাম পতিফার (05), অর্থ 'সর্দেবতা রা-এর উপহার ৷ ' 
Kk -দেবীর পূজো 


সংক্ষিপ্ত হিক সংস্করণ Le চলত পুরোদমে, 
[4 ন। সাথে 

4 একজন 
একেশ্বরবাদ বাজার থেকে ফিরে এলেন | 
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অনুযায়ী, উাজর জবলাইখাকে লালেছি।ল 
4. 


শালত পুত হিসেবেও তিনি রাখতে চেয়েছিলেন) 


? নর আসল কারণ 
এ যে তার স্বপ্নে দেখা সেই {! উজির ভেবে 
উজিরের দাসকে দেখেছিল জুলাইখা? রা 


জো), বাইবেল তা-ই বলহে। ভুলাইখা জন পরিজ 
কুরআনে তাকে “সেই মহিলা” বলে সম্বোধন 


সে বলল, “আল্লাহ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার 
য় লংঘনকারীগণ 
সফল হয় না ।" (কুরআন, ১২:২৩) 
একই ঘটনা বাইবেল বলছে এভাবে, "তাই পতিফার তার বাড়ির সব কিছুর 
ভলই ইউসুফের হাতে দিয়ে দিলেন, কেবল মির রটা ছাড়া আর কিছুর 
যাই তিনি চিন্তিত ছিলেন না। ইউসুফ ছিলেন সুদর্শন 


৪০ ইহুদী জাতির ইতিহাস উন হল = 


»আমার মনিব 

এখানকার সব | নিশ্বগ্থ। তিনি 

বাড়ীতে প্রায় তার র আমাকে এই 

পারি না। এটা মারাত্বক ভুল গ্রীর সঙ্গে গুণে 
৮1” ড্রীলোকাডি 


রোজই ইউসুফকে এ কথা বলত, কিন্তু ইউসুফ রাজী হতেন না। 
ইউসুফ (আ) হাজার হলেও মানুষ, একজন RE সুন 
এরকম প্রস্তাব দিলে মন গলবারই কথা । কিন্তু তিনি ছিলেন অটল । তবে হ্যা 
মন গলা অসম্ভব ছিল না বলে জানায় কুরআন- “নিশ্চয়ই মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা 
করেছিল এবং সে-ও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার 

করত। এমনই হয়েছে, আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিঘয় ও 


মহিমা অব 

হি বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চই সে আমার মনোনীত বান্দাদের একক 

লোককাহিনী জানায়, ক'দিন বাদে বাইরের কাজ সেরে যখন ইউপুফ (আ) 

বা লোহান, তখন জুলাইখা তাকে অন্দরমহলে ডাকলো । আশেপাশে দিল শশা 
। সেখানে দেখা যাচ্ছিল, কপোত-কপোতীরা যৌনক্রিয়ায় রত 


লী তাকে প্রতিদিন 


তার 


রুমাল দিয়ে দিল। জোসেফ র 
১৯ “মি চাই লা দেবতা আনুবিস দেখুক, আমরা কী 
ইউসুফ (আ) একটু পিছিয়ে গেলেন। 

আ) একট এ ছবিুলো, এরা করতে পারলে, আমরা কেন গলা 
নাঃ এসো..." বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল জুলাই 
এলো. বলে বি দরজা খুলে লৌ দিশ অর জনয 
একি জুলাইখাকে আরও উত্তেজিত করে সে-ও তাকে 
প্রত ঢল । একপর্যায়ে তাকে পরায় ধরেই ৫ ছি EE 
আ) এর অংশ ছিড়ে জুলাইবার 7 


করুন 


টি রও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
© 


করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অনা কোনো মন্রাণাদায়র শান্তি £ 
তার আর কী শান্তি হতে পারে?" ইউসুফ (আ) বললেন, “সে. 
আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে।" 


লোককাহিনী মতে, সেই আত্মীয় তখন বলল, যদি ইউসফ 
সামনের দিক ছেঁড়া থাকে, তবে ইউসুফ (আট) দোমী, আর 
ছেড়া হলে, জুলাইখা দোষী । কুরআনের ভাষো, "মহিলার পরিবার নৈক সাক্ষী 
দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যাবাদিই 
এবং সে মিথ্যাবাদী । এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে 

মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী ।" 


উপকথায় এমনটাও বলা আছে যে, এই কথাটা অলৌকিকভাবে দন্তক কন্যা 
শিশু আসেনাথ বলেছিল। এমনকি ইবনে কাসিরের তাফসিরেও বলা আছে যে 
ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদিসে, রাসুল (সা) বলেছেন, চারজন শিশু অবস্থা 
কথা বলেছিল, যার মাঝে একজন ইউসুফ (আ) এর সাক্ষী" 

ত ইউসুফ আসলে দোষী জুলাইখা। তাই জুলাইখাকে উজির বললেন মাফ 
চাইতে ইউসুফ (আ) এর কাছে। 


তৰে 


১২:২৮-২৯) "পণ কর। নিলে তুমিই পাপাচারিণী।” (আন 


© UNE 


প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল; *৯, 

তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল সু, 
“কখনই ন এ বালি ০ হি 

বললঃ টব bal ds বাক্তি মানুষ নয়। এ ০ ots & 

বলল: “এ এ বাক্তি, যার জনো ০ ভামনা যা না মহান ছে 
মন জয় করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু সে নিজে Nt ন 

আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্য যে রেখেছে। আর আমি মা 
বর টি শাহ সেক র্‌ এ 

লাঞ্চিত হবে ।” ইউসুফ বলল: “হে পালনকর্তা। তারা সারে [০০০ দিবে 
ৰু [কু জর দিকে 

আহ্বান করে, ck চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি ১০ 
চক্রান্ত আমার পর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি কানের 

রঃ + তলের ৩ 

হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” অতঃপর তার পালনকর্তা তার 

দোয়া কবুল করে নিলেন । “এরপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি 

সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ । অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন 


কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল” (কুরআন, ১২:৩১-৩৫) 
জুলাইখার অনুরোধে উজির ইউসুফ (আ)-কে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে 
প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন । কিন্তু তিনি জানতেন যে, ইউসুফ (আ) নির্দোষ । 
জুলাইখার সংসার আর স্থাভাবিক থাকল না। তবে সে ঠিকই তার 
০9808808484 মিসররাজ 
একসময় সে জানল, ইউসুফ (আ) এর সাহায্যে স্বপ্নের অর্থ 
পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইউসুফ (আ) নির্দোষ । জুলাইখার তলব পড়ল। সে 


রকরে নিল 
সব দোষ স্বীকার করে নিল। “বাদশাহ বলল: “তোমরা ইউসুফকে 


ত 
না করছিলে। 'অ এই 


করুন 


[ © J st oss 


এ পর্যায়ে টপকপার কোনো কোনো সংক্ষরণ বলে, জুলাইশাকে, নি 
ই £ কর 
হয়নি। কোথাও না বলে, তাকে কয়েক বছরের জেল্প দেয়া হয় । আর উতিন 
যান । উল্লেখা, বাইবেল বা কুরআন কোথাও জুলাইখার ভাগো এরপর এ, হয়েডি্ 
I উৎসের দি 
কে। আর 


সেই কথা বলা নেই । তাই আমরা এখন ফিরে যাব অনা 
সেটি হলো বাইবেলের আপোক্রাইফা ৷ ১০০ গ্রিস্টপুর্বান্দ 
মাঝে যেসব ধর্মীয় লেখনি লেখা হয়েছিল এবং নি চছু কিছু গ্রিস 


জায়গা পেয়েছিলো, কিন্ত মূল ধারার বাইবেলে জায়গা প 
হয়েছিল, সেগুলোকে বলা হয় আপোক্রাইফা (খিক 17 


থেকে ৪০০ সালেই 
পায় সেক্টের বাইবেলে 
য়নি বরং প্রত্যাশা 
GKpvpoc) en 

লিখিত “জোসেফ 


লাইব্রেরির ১৭২০২ নং পাণ্ডুলিপি হলো সিরিয়াক ভাষায় 
(ইউসুফ) ও আসেনাথ' ৷ ষষ্ঠ শতকে এটি লেখা হয়েছিল। মূল থিক ভাষার 
সরিয়াক লেখক মোজেস অফ 


এক কপির অনুবাদ সেটা । ৫৫০ সালের দিকে সি 
ইনি এ অনুবাদ কাজটি করেছিলেন পরে ৫৭৩ সালের দিকে সই 
+ সেই বছরই জন্ম হয় হযরত মুহাম্মাদ 


বক বু সে | 
তই পা 
ERE 
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দেবতার মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন তিনি, নাম তার পতিফেরা | (একট নাম ছিল 
জুলাইখার স্থামীরও) 
মরে ধীরে আসেনাথ বড় হলো, সুন্দরী এক 
তরুণী। তবে তার মধ্যে পুরুষ বিদ্বেষ কাজ 
করত । ততদিনে জোসেফ হয়ে গেছেন উজির, 
নিসরীয় ভাষায় তার নাম দেয়া হলো সাফনত্‌- 
পানেহ (Zaphnath-Paaneah) | i 
কোনো এক কাজে জোসেফ এই জমিদারের . [| i 
বাড়িতে একদিন বেড়াতে এলেন। জমিদার |" এ 
চাইতেন আসেনাথের সাথে তার বিয়ে দিতে ৷ ৮2৫১৮ 
কিন্তু আসেনাথ পুরুষদের ঘৃণা করে। বিয়ের হেলিওপলিসের এক গুবেলিক্ষ 
প্রশ্নই আসে না। 
কিন্তু সুপুরুষ 
! বিয়ে করতে আগ্রহী সে। চং 
জাদুবলে তার পুরুষবিদ্বেষ উধাও! বিয়ে করতে অক্ষ এসে তাকে দেবদেরীদের 
সেদিন রাত্রে এক দেবদূত এলেন 


একদিন পথের ধাৱে বগে আছে জুলাইশা, তগন হঠাখ, ও 


জালা গেল, উদ্জির ইউসুফ (আ) আসছেন । কী মনে করে 


সামনে । 
এগিয়ে গেল তার দিকে, ঘদিও বেশি দূর যেতে পারল 


জুলাইখা বলে উঠল, “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর মিনি তার প্রতি আআ 
কারণে দাসদের বাদশাহী আসনে বসিয়েছেন আর নাফরমানির 
বাদশাহদের দাসে পরিণত করেছেন ।” 
ইউসুফ (আ) খেয়াল করলেন, বয়স্কা এক মহিলা তার দিকে আসতে চা 
তিনি নিজেই তার কাছে গেলেন, “কে আপনি? কী বলতে চান?” ls 
“আমি জুলাইখা । আমি আজও তোমাকে ছাড়া কাউকে চাইনি..." 

_ নবী ইউসুফ (আ) বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন । পরে, উপকথা মতে, ইউসুফ (হা 
তার হাত রাখলেন জুলাইখার কপালে । হাত সরাতেই তৈহ দেখা গেল, জুলাইখা) 
বয়সের ছাপ চলে গিয়েছে। সেই আগের সুন্দরী জুলাইখা দাড়িয়ে আছে ওখানে। 

কোনো কোনো মতে, এরপর ইউসুফ (আ) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হন জভুলাইখ' 
সে নই জুলাইখা বুঝতে পারেন, বহু আগে দেখা সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে । সুদৰ্শন 
" “ut ল্শন 
কাণ বিকিনি! জার স্তি আজ সে তার স্ত্রী। 
i ছিল অক্রাসীম গর্জে ইউনুফের তো) দুই পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছিল, তাদের 
2:72 মানাসেহ 
আফ্রোসীম সু (058) ও মিশা বা (7১১5) । তবে 


কিছু প্রশ্ন, যেগুলো মাথায় আসতেই পারে- 
প্রশ্ন-১: তাওরাত ও এ 
যাবুর এ দুই আসমানি কিতাব কোন নবীর উপর নাজিল 
উত্তর: 
a দলে ই বুঝতে হবে, বৰ্তমান বাইবেল বলতে আসলে কী বোঝায় । 
টি ই বিয়া (৪7,৫) থেকে এসেছে, যার মানে “বইসমূহ' 
নত 3s র দুটো hone একটি হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট (014 
সর আরেকটি নিউ টেস্টামেন্ট (New 10518117011) 1 ওল্ড 
ক ৪৬টি-বইয়ের সংকলন, আর নিউ টেস্টামেন্ট হচ্ছে-২৭টির" 
সস fh দিদি বই মৌখিকভাবে তাওরাত নামে পরিচিত। 
of Genesis, Book f Exodus | 
০ | Ook of Exodus, Book of Leviticu 
of Numbers এবং Book of Deuteronomy | মুসা (আ) এর আগপর্ত 


-OTUREST 


কাহিনী নিয়ে জেনেসিস বা আদিপুস্তক 
নাজিল হয়। তবে নাজিল হ ls 


বাইবেলের প্রথম পাচ পুস্তকের *, 


তাণৱাত' 
লিপিবদ্ধকার নানা সময়ে এঁতিহ (১ 


[সিক ঘট, 


বইগুলোতে তাওরাতের বাণীর পাশাপাশি 


এখানে লিখিত আছে। 


টন 
| যে 


হওয়া কিতাব ক | ভাগুরাত ২ মা 


এ চিরে রেখেছেন 
মন- মৃযা (আ) এ 


র মৃত্যুর ঘটনা 


| 
ঞ হি 
1 ৬ 
Yo 
প্রথম প্রিন্ট করা শুটেনবার্গ বাইবেল 


আর যাবুর নাজিল হয় হযরত 
দাউদ (আ) এর উপর, খ্রিস্টানরা 
যাকে ডেভিড নামে চেনেন। এটি 
মূলত তাওরাতের মতো আইন 
বিষয়ক গ্রন্থ নয়, বরং কাব্যিক 
ছন্দওয়ালা আবৃত্তি করবার গ্রন্থ। 
বর্তমানে যাবুর বলতে যেটি প্রচলিত 
সেটি হলো Book of Psalms, যা কি 
না আসলে ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি 


4 


Kk] 


গ্রন্থিত 101৩ ১৮ - 87581 ১81 ৬৯ ০৪২৬ ত ২ * ‘নল 
প্রহ্-২ঃ 101৩ Rint 87511 "2 bd 
নং 


কী? Co 
উত্তর: শব্দটির অর্থ আসলে “উচ্চ ঈমানওয়ালা' ৷ নবী ইউসুফ 


এ+ (আ) রঃ 
প্রাচীন মিসরে ডাকা নামগুলোর একটি *০%1 বলে ধারণা করা হয় । 
পাস্তা 
| | 
| চে ৭ 
| 4 ০ 
/ ৮০৯ | 4) 
[ 4 dca 
' এই 


v 


ইউসুফ-জুলেখা টিভি সিরিয়াল 


প্রশ্ন-৩: ইউসুফ (আ) এর সময়কাল কবে ছিল? এর কত সময় পর মূসা 
(আ) আসেন? 

উত্তর: ইউসুফ (আ) ১১০ বছর বয়সে মারা যান যখন, সেই সালটিকে ইহুদী 
পণ্ডিতেরা খ্রিস্টপূর্ব ১৪৪৪ বা ১৪৪৫ সাল বলে নির্ধারণ করেন। ইহুদী হিসাবে 
মূসা (আ) এর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৩৯১ সালেণ 

পরশ্ন-৪: কুয়াতে ফেলবার সময় বলা হলো ইউসুফ (আ) ছিলেন একজন 
বালক । আবার জুলাইখার বাসায় তিনি অষ্টাদশী তরুণ । এটা কীভাবে হলো? 

উত্তর: ইউসুফ (আ) এর বয়স ছিল ১৬ বছর যখন তাকে ভাইয়েরা নিয়ে 
কুয়াতে ফেলে দিয়েছিলো। সেখান থেকে উদ্ধার করে দাসবণিকেরা যখন তাকে 
মিসরে নিয়ে যায়, বিক্রি করে এবং শেষমেশ মিসরের আজিজের ঘরে স্থান পায়, 
ততদিনে বেশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। দাস বালকেরা তো আর সাথে সাথে 
বিক্রি হত না, একেকবার একেক বাজারে নিয়ে যাওয়া হত। তার বিক্রি হতেও 
অনেকদিন লেগে যেতে পারে, এবং সবশেষে আজিজের নজরে এসে থাকতে 
পারেন। এভাবে তার বয়স আঠারো হয়ে যাওয়াটা তেমন অবাক করা ব্যাপার না। 
তাছাড়া কোনো বালকের ওপর এতজন প্রাপ্তবয়স্কা নারী অনুরক্ত হয়ে পড়বেন তা 
বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং ততদিনে ইউসুফ (আ) নিশ্চয়ই শৈশব পেরিয়ে 
এসেছেন। 


৪৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন এ | 
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সোনালি গম্বুজের চমৎকার মসজিদটি চোখে পড়লেই অনেকে মনে করেন, 
মসজিদুল আকসা বুঝি ওটাই। কিংবা, কেউ কেউ মসজিদুল আকসা বলতেই 
বোঝেন বাইতুল মুকাদ্দাসকে। সোনালী গম্বুজের মসজিদ আর মসজিদুল আকসা 
যে এক নয়, কিংবা বাইতুল মুকাদ্দাস বলতে আসলে কী বোঝায়, ইহুদী, খ্রিন্টান 
ও মুসলিম সকলের কাছে কেন পবিত্র এ বাইতুল মুকাদ্দাস- এগুলো নিয়েই এ 
অধ্যায়, যা ইতি টানবে অনেক ভুল ধারণার । 


ty apes ৩৯. 
te HR পোল, 
উনি: ৭ 
১৬৯১ 


জেরুজালেমের পবিত্র টেম্পল মাউন্ট বা মসজিদুল আকসা এলাকা 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ৪৯ 


আনু 


টির = 
ইসরায়েল তেলআবিব থেকে সরিয়ে ইতিহাস-বিজড়ি 
আবাহামিক পে 


রাজধানী ঘোষণা করে ১০১৮ সালে। 
সহস্রাধিক বছরের ধর্মীয় ইতিহাস এ নগগাকে ঘিরে র 
‘ইয়ারুশালেইম' বা শান্তির ] 


হিকুতে বলা হয় 
(এহুদিয়া) পাহাড় এলাকার মালভমিতে উমধাসাগর আর 


শহরের অবস্থান। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয়েরই দাসী- 
রাজধানী । 
জেরুজালেম নগরীর 
দীর্ঘ ইতিহাস ঘাটলে দেখা 
যায়, এ নগরী অন্তত দুবার 
ধ্বংস হয়, ২৩ বার 
অধিকৃত হয়, ৫২ বার : ৯. । ৯১৮ 
আক্রমণ করা হয় আর |. 2৮৯: te ৬৯৩ 
উদ্ধার করা হয় 8৪ বার! ৮ 11, Ie 7. তত 
মজার ব্যাপার এ নামটাকে 44৮: 3.০ নর 
কেনান দেশীরা ভিন্ন অর্থে ROOT RE রর 
ঘা 


ব্যবহার করেছিল । কুনিফর্ম 

হরফে লেখা লিপিতে দেখা যায়, তারা এ নগরীকে *উরুসালিমা' বা শালিম এর 
শহর বলে, কারণ শালিম তাদের এক দেবতার নাম । এটা খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ 
সালের কথা। কিন্তু হিকুতে একই নামের অর্থ শান্তির শহর । তবে খ্রিস্টপূর্ব নবম 


শতকের দিকে আসলে ইসরায়েলিরা এখানে শহর গড়ে তুলতে কাজ শুরু করে। 
আরবিতে এ শহরকে কুদস বলা হয়। দ্বিতীয় শতকে রোমানরা এ শহরের নাম 


দিয়েছিল 4১০19 Capitolina (ইলিয়া কাপিতোলিনা)। কখনো *ইলিয়া' নামেও 
পরিচিত ছিল | সেই থেকে আরবিতেও নামটি হয়ে যায় “ইলিয়া" (4.1) 
িস্পর্ব অষ্টম শতকে জুদাহ রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল জেরুজালেম; 

আজ “ওল্ড সিটি' বলা হয়। ১৫৩৮ সালে সুলতান সুলেমান পুরোনো শহরের 
পাশে দেয়াল তুলে দেন। সেই দেয়াল দেখেই আমরা আজ পার্থক্য বুঝতে 
পারি। ওল্ড সিটি এতিহাগতভাবে চার অংশে বিভক্ত- আর্মেনীয়, ইহুদী, খ্রিস্টান 
ও মুসলিম অংশ। ১৯৮১ সালে ওল্ড সিটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে 
গোরা দেয়া হয়। ২০১৫ সালের হিসেবে জেরুজালেম শহরে বসবাস ৮ লক্ষ ৫০ 
হাজার লোকের । ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী, শহরটির মোট জনসংখ্যার 


৬২% ছিল ইহুদী, ৩৫% মুসলিম এবং ২% ধিস্টান। 


z TE UNS 


৯» < 4 
৫০ ইহুদা জাতির ই তহাস 

bh il ।আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড করুন a 
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বাংবেল অনুযায়ী 
(আ) জেবুসাইটউদের 
একে তার ইসরায়েল এ 
ন (আ) সেখা? 
সুলাইমান (আ) সেখানে 
উপাসনালয়ের নির্মাণকাজ শে 


& কহ Han + 

re. 

poi” 4 

ei), * 

at 4 

চু, ৬ L - 
১7১1৮. দি | 

[274 ৯ না 
৮৫ ্ রা HN [| 


8. 1771 Pee < রশ 
[1111 rf. 
বাইতুল যুকাদ্দাসের প্রথম মডেল 
প্রথমে বুঝে নেয়া যাক টেম্পল মাউন্ট (Temple Mount) কী । হিন্রুতে একে 


ডাকা হয় হার হা-বাইত' নামে । *হার' মানে পাহাড় বা মাউন্ট। *বাইত' মানে 
গৃহ বা ঘর। তাই এর অর্থ 'ঈশ্বরের ঘরের পাহাড়" । জেরুজালেমের ওল্ড নিটির এ 
বা ‘হারাম শরিফ' নামে পরিচিত । মক্কার মসজিদুল হারামকেও একই নামে ডাকা 
হয়। আবার আল হারাম আল গে 
কুদস আল শারিফ নামেও 
পরিচিত এ জায়গা । উমাইয় 
শাসনের যুগ থেকেই এখানে 
রয়েছে তিনটি এতিহাসিক 
স্থাপনা- কিবলি মসজিদ (যাকে 
মসজিদুল আকসা মনে করা ৮ ৩1 পানি 
হয়), চার মিনার, ডোম অফ দ্য ১৯৮4৫12544২: 
+ Ee b>: Milt, + 
রক এবং ডোম অফ দ্য চেইন। =" টেম্পল মাউন্ট 
~ ঢোকা 
১১টি গেট দিয়ে এখানে এ একটি অমুসলিমদের জন্য। প্রত্যেক 
যায়, যার মাঝে ১০টি মুসলিমদের জন্য, তবে, স্থায়ীভাবে বন্ধ করা 
বারের কাছে রয়েছে ইসরায়েত গট ১৭টি। 
আরও ৬টি গেট বিবেচনা করলে মোট € 


|আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 


tp 2৭ ০ সরা 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ৫১ 
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খিসপর্ব ৯৫৭ সালে কিং সলোমন বা সুলাইমান (জা) নির্মাণ » 
টেম্পল বা প্রথম উপাসনালয়, ঘা বাটডুল মুকাদ্দাস নামে চিরচেনা যয 
ইহুদীদের প্রার্থনার কিবলা এবং মুসলিমদের প্রথম কিবলা চিল না থা) 
এদিকে ফিরেই মুসলিমরা আগে নামাজ আদায় করত মদিনায় হিজর, Bs বিট 
মাস পর্যন্ত । পবিত্র কুরআনের ‘০৭ 
আয়াত অনুযায়ী, এই প্রথম 
উপাসনালয় নির্মাণের আগেই 
দাড়ানো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন 
সুলাইমান (আ)। ইহুদী পা 2 
লোতে এ উপাসনালয়ের ; ॥ ॥ রা] 
বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু 1, ॥! 11 ! 
১ খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ BD, i টি ৯] 
সালে ব্যবিলনীয়রা ধ্বংস করে ্ J 
দেয় ফার্স্ট টেম্পল। শিল্পীর তুলিতে ফাস্ট টেম্পল 
এহ্‌দিয়া প্রদেশের পারস্য অঞ্চলের গভর্নর 
জেরুবাবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ধিস্টপূর্ব ৫১৬ eS = -- 
সালে নির্মিত হয় সেকেন্ড টেম্পল, বা দ্বিতীয় £41৯, ০২ 
উপাসনালয় + ১১৯০ 


মজার ব্যাপার, এই জেরুবাবেল নামের অর্থই রস সি তে 
হলো 'বাবেলের বীজ'। বাবেল মানে বা: Al 


বযাবিদন। দুঃখের ব্যাপার, ৭০ রসটা 
রোমানরা ধ্বংস করে দেয় এটিও। 


স্ব dla 
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এই ধ্বংসপ্রাপ্ত “বাইতুল মুকা 


দাস’ বরা 
টি ০৯ ১, বা 'পা এ 
ওরা যায় যে এ? এই টেম্পল মাউন্ট বাত “বর ঘর" এখন মা খ 
বরের পরি থি হারাম শী ঠাকলেও আনান 
গকলেও ঘরের [বিরতা এখনো আছে ম শী এলাকাতেই ছি } 


[বং ছিল। ডাই এ জায় টি 


একাদ্দাস বলা হয়, এবং কোনে 
নেক বুঝতে ডুল করে, এবং মসজিদুল দি নয়। এ মৌলিক kt i 
ভেবে প্রচার করা হয় অনেক ওয়েবসাইট ও My এককভাবে বাইতুল মুকানধাস 
ফিরেই প্রার্থনা করে দিনে তিন বেলা, ঠিক যেখানে | ইভ্দীরা এ জায়গার দিকে 
নিৰ্মাণ করা হয়েছিল, এবং যে জায়গায় ততীযনা? আগের দুবার বাইতুল মৃক্গান্দাস 
তারা বিশ্বাস করে। €. বারের মতো সেটি নির্মিত হবে বলে 


| নিমি কাঠামে 


ৰ্দাস 


| এ A 
ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে পাওয়া সুলাইমান (আ) এর নকশা 
অনুযায়ী প্রথম বাইতুল মুকান্দাস 


হয়তো আপনার মনে হতে পারে, এ জায়গা তো ইহুদীদের জন্য অনেক 
পবিত্র, তবে তাদের জন্য গেট কম কেন টেম্পল মাউন্টে ঢুকবার? সত্যি বলতে, 
ইহুদীরা একে এতই পবিত্র জ্ঞান করে যে, অনেক ইহুদী টেম্পল মাউন্ট বা হারাম 
শরিফ এলাকাতে পা ফেলে না পবিত্রতা রক্ষার্থে। কারণ, এখানেই ইহুদীদের 


- "IGS ইহুদী জাতির ইতিহাস ৫৩. 


FF 


- সহ) 


ইসলামে নবী 
হয়ঃ বাইল রানা এর hag জেরুজালেমের রাত্রিভমণকে “ইসর* বলা 

য় তিনি নামাজ আদায় করেন। পরবর্তীতে উমার 
(রা) নিজে খলিফা থাকাকালে জরুজ সান । পরবতাতে উমার 
বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্থে এভাবে রা লেম যান, যার বর্ণনা আমরা প্রসিদ্ধ আল- 

...খলিফা উমার (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের গ্রিন্টানদের 
সাথে সন্দিচুক্তি সম্পাদন করলেন এবং শর্ত করলেন যে, তিন দিনের মধো সকল 
| নক বায়তুল মুকাদ্দাস ছেড়ে চলে যাবে। এরপর তিনি বায়তুল 
মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করলেন সেই দরজা দিয়ে, মিরাজের রাতে 
রাসুল (সা) যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, বায়তুল 
মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময়ে তিনি তালবিয়া পাঠ করেছিলেন, ভেতরে গিয়ে দাউদ 
(আ)-এর মিহরাবের পার্শ্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করলেন। পরের 
এরপর তিনি *সাখরা" বা বিশেষ পাথরের নিকট এলেন। কা'ব আল আহবার (রা) 
থেকে তিনি এ স্থান সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন। কা'ব (রা) এই ইঙ্গিতও 
দিয়েছিলেন যেন তিনি মসজিদটি ওই পাথরের পেছনে তৈরি করেন। হযরত উমর 
) ই তো শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর বায়তুল মুকাদ্দানের 


(রা) বললেন, ইহুদী ধর্ম সেটি উমারী মসজিদ নামে পরিচিত... 
রোমান নাগরিকরা 


বাইতুল মুকাদ্দাস কম্পাউন্ডে থাকত ৷ টেম্পল bgp 
বাইছুল ই কান্দাস হিসেবে ডাকা হচ্ছে, যা প্রচীরাবৃত! এ মি bry 
হর কথা বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে দাউদ (অ) র মিহরাবের 
টি ০০ বছর পর এখনো বিদ্যমান । 


এ সবগুলো জান ১৪০০ তব == নন উতিতাস ৫৫ 
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করুন 


© WEEE 


যখন নামাজের 
সোফোনয়াস 


তখন 
আহ্বান করলেন, 
“না” বললেন। (তিন i 
এখন যদি তিনি এই চার্চে ০৮ 
আদায় করেন, তাহলে পরে 
মুসলিমরা এই চার্চ ভেঙে মসজিদ 
বানিয়ে ফেলবে। এতে খ্রিস্টানরা 
তাদের পবিত্র স্থান হারাবে । উমার 
(রা) এখানে কোনো জবরদন্তি 
করালো থেকে বিরত করলেন এ 
কারণে যে. এটাই সেই জায়গা, 
যেখানে খ্রিস্টানরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস | 
করে যে যীশুপ্রস্ট ক্রুশবিদ্ধ | 
হয়েছিলেন, আর এখানের গুহাতেই 
তার দেহ রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, 
সেই চার্চ এখনো আছে, নাম হলো 


te 


আরেকটি মসজিদ বানানো হয়, 
কয়েক শতক পর (১০০৯ সালে) 


কথা সম্পূর্ণ অমান্য করে এই চার্চ ধ্বংস করে দেন। 
আজ জাহির চার্চটি আবার নির্মাণ করার অনুমতি 


চি 


গর, “ll 


Church of the Holy Sepulchre 


দেন। ১০৪৮ সালে সেটি 


বানানো শেষ হয়। | 
জেরুজালেম খুব পবিত্র i === 
জায়গা। খ্রিস্টান অধিকার “E EH ci 
4৫45) ৫ 

থেকে মুক্ত করে উমার - 
(রা) এ স্থানে ইহুদা্‌ | "উল: TE ও 
পুনর্বাসনের জায়গা করে ৰ ৮০ 
দেন। ৭০টি ইহুদী পরিবার LIAS 
এখানে চলে আসে৷ মসজিদে উমার, জেরুজা 

ইহুদী জাতির ইতিহাস ৫৭ 

সাহার 


টেম্পল মাউন্ট কমগ্রেজের ভেতরে, প্রাচীরের ভেতর পিতা বাই 


খলিফা আখুল মালিক বনে মারওয়ান (৬৪৬-৭০৫) এ মসাজলটি পনি 
প্রসারিত করা গুরু করেন। তার পুর খলিফা আল ওয়ালিদ (৬৬৮.৭ 


নির্মাণকাজ শেখ করেন। এটিকেই ভাবা হয মসঙ্জিদুগ আকসা, কিনতু আসলে ৯.) 


ভেতরে যেখানে নবী (সা) নামাজ আদায় করেন বলে বর্ণিত আছে 
উমার কিন্তু ভিন্ন আরেকটি মসজিদ। সত্যি বলতে, মসজিদে কিবলিকে 
মসজিদ বলাটা বেশ প্রচলিত ভুল, চিংড়িকে মাছ বলার মতোই । তাই একে গত 
করে নেয়া হয়। তবে পুরো টেম্পল মাউন্ট কমপ্লেন্সকে আল-আকণা বলা হয 
"আল-আকসা কমগ্নেক্জ/কম্পাউন্ড"। 

৭৪৬ সালের ভূমিকম্পে কিবলি মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ৮৮ 
৭৫৪ সালে আব্বমীয় খলিফা আল মনসুর (৭১৪-৭৭৫) সেটি আবার নিম 
করেন। ৭৮০ সালে এটি আবার সংস্কার করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগাজনকভাবে 


বা 
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SEE হব 


কে প্রাসাদ হি সে 


জনা চিনে থাকি, সেটিকে le 
ব্যবহার করে তখন তার 
ডাকত Templum Domini বা Temple 
of God বা ঈশ্বরের উপাসনালয় নামে । 
মসজিদুল আকসাকে তারা ডাকত 
Temple of Solomon নামে, যদিও এর 
সাথে সুলাইমান (আ) এর কোনোই 
সম্পর্ক ছিল না। সেখানে তারা ঘোড়ার 
আত্তাবল স্থাপন করে। জেরুজালেমের 
ওল্ড সিটি ইসরায়েলের অধিকারে 
থাকলেও এ জায়গার মসজিদ জর্দানি- 
ফিলিস্তিনি ইসলামি সংঘ ‘ওয়াকফ’ এর 
তাধীনে। 
১১১৯ সালে মসজিদটি নাইট 
শুরু করে। তারা এ ইমারতের সাথে পূর্ব 


ও পশ্চিম দিকে দুটো অংশ যোগ করে। 


চাচ হিসেবে 


1। তারা সেটাকে 


সর 


পাশার ঝর্ণা (১৫২৭) এবং 


বাপছার 
যেটিকে 


ল্‌ কাবে । 


আপার ল 


আমরা সোনালি গঘুজ্ের 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ৫৯ 


করুন 


জিবাইলের গাঘুজ (১৫৩৮) । মসজিদটি শীর্ণ অনপ্ভায 
গজরনর সুলাইমান পাশা আল আদিল একে সংক্ষার করেন 


বিংশ শতকে ১৯২২ সালে প্রথম সংক্ষার 
করা হয় মসজিদটির । এরপর আরো সংস্কার 
করা হয়েছে বিভিন্ন সময়েই । ১৯৫১ সালের 
২০ জুলাই জর্ডানের রাজা প্রথম আন্দু্লাহকে 
এ মসজিদে জুম্মার নামাজে গুলি করে হত্যা 
করা হয়, খুনি ছিল একজন মুসলিম, নাম 
তার মুস্তাফা আশু (২১)। ১৯৬৯ সালের ২১ 
আগস্ট ডেনিস মাইকেল রোহান নামের এক 
খ্রিস্টান মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার 
বিশ্বাস ছিল এটি ধ্বংস করলে যীশু খ্রিস্ট দ্রুত 
আবার পৃথিবীতে আগমন করবেন। আশির 
দশকে বেন শোশান ও এহ্‌দা এতসিওন 
নামের দুই ইহুদী পরিকল্পনা করে বাইতুল 
মুকাদদাস এলাকার মসজিদ দুটো উড়িয়ে 
দেবার। এতে করে ইসরায়েলের থার্ড টেম্পল 
নির্মাণের কাজ তুরািত হবে! 
১৯৬৯ সালে মসজিদুল আকসার উপর 
নতুন গম্ুজ নির্মিত হয়। কিন্তু ১৯৮৩ সালে 


পরে 90990 পদ্ধতি অবলম্বন করে 
সম্পূর্ণ পেইন্টিং আবার ফিরিয়ে আনা 
হয়। মসজিদের ওজু করবার বার্ণাটি 
আল-কাস' (পেয়ালা) নামে রিচিত । 


চলো গে 
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bk 1] 
এহদা এতমিওন (১৯৫১-) 


এবার আসা যাক সোনাি 

একে বলে 'কুব্বাতূস সা, 

় রাহ" 

মাগার পাথর'। হিকুতে 

করেন উমাইয়া খলিফা আব্দুল মা le 
Fr) লু 


নির্মাণ করেন যেখানে ই হুদীদে 


| 
bili GES ক 2 REAM 
will (NEE) | (lini 

ডোম অফ দ্য রক 


প্রন জাগতে পারে, এখানে যে 
সত্যি বলতে, এ পাথর হচ্ছে এই রা Oe কাদেরী গার 
জিনিস। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এ পাথরের ওপর ভর রেখে হযরত মুহাম্মাদ 
(সা) উরধ্বারোহণ করেন মিরাজের রাত্রিতে। নিশ্চিত সূত্রে বর্ণিত না হলেও কথিত 
আছে, ফেরেশতা ইসরাফিল (আ) এ জায়গা থেকেই কিয়ামতের জন্য শিঙায় 


আর, ইহুদী বিশ্বাস অনুযায়ী, এর নাম 
ভিত্তিপ্রস্তর, বা ফাউন্ডেশন স্টোন। হিক্রুতে ডাকা 
হয় এভেন হা-স্তিয়া। এটিই হোলি অফ দ্য হোলিজ 


এর অবস্থান বলে বিশ্বাস করা হয়। এমনকি একে 


মহাবিশ্বের কেন্দরবিন্দুও বলা হয়েছে ইহুদী কাব্বালা 
সাহিত্যের জোহারে। এর নিচে আছে আত্মাকুয়া বা 


ওয়েল অফ সোওলস নামের এক গুহা, যাকে ঘিরে ২. _ 
£ এই সেই পাথর 


আছে নানা কাহিনী- ভবে সেই কথা হবে হয়ভো 


| অন্য কোনো বইতে । 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ৬১ 
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উত্স 


এবার আসা যাক সোনাি 

একে বলে 'কুব্বাতূস সা, 

় রাহ" 

মাগার পাথর'। হিকুতে 

করেন উমাইয়া খলিফা আব্দুল মা le 
Fr) লু 


নির্মাণ করেন যেখানে ই হুদীদে 


| 
bili GES ক 2 REAM 
will (NEE) | (lini 

ডোম অফ দ্য রক 


প্রন জাগতে পারে, এখানে যে 
সত্যি বলতে, এ পাথর হচ্ছে এই রা Oe কাদেরী গার 
জিনিস। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এ পাথরের ওপর ভর রেখে হযরত মুহাম্মাদ 
(সা) উরধ্বারোহণ করেন মিরাজের রাত্রিতে। নিশ্চিত সূত্রে বর্ণিত না হলেও কথিত 
আছে, ফেরেশতা ইসরাফিল (আ) এ জায়গা থেকেই কিয়ামতের জন্য শিঙায় 


আর, ইহুদী বিশ্বাস অনুযায়ী, এর নাম 
ভিত্তিপ্রস্তর, বা ফাউন্ডেশন স্টোন। হিক্রুতে ডাকা 
হয় এভেন হা-স্তিয়া। এটিই হোলি অফ দ্য হোলিজ 


এর অবস্থান বলে বিশ্বাস করা হয়। এমনকি একে 


মহাবিশ্বের কেন্দরবিন্দুও বলা হয়েছে ইহুদী কাব্বালা 
সাহিত্যের জোহারে। এর নিচে আছে আত্মাকুয়া বা 


ওয়েল অফ সোওলস নামের এক গুহা, যাকে ঘিরে ২. _ 
£ এই সেই পাথর 


আছে নানা কাহিনী- ভবে সেই কথা হবে হয়ভো 


| অন্য কোনো বইতে । 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ৬১ 


ন 


উত্স 


নীলচে পাথরটি মাটি থেকে দেড় মিটার ওপরে অনষ্ঠিত। ৯ সে, 
স্টোনের দিকেই ইচ্দীরা প্রার্থনা করে। এটিই আদি কিবলা। 

১১৮৭ সালে সালাহউদ্দিন জেরুজালেম জয় করার পর ডোম অফ দ্য রুটে, 
ওপরের ক্রুশ নামিয়ে ফেলেন। সুলতান সুলেমান তার রাজড়কালে (১৫১০ 
১৫৬৬) এ স্থাপতোর বাইরে টাইলস লাগিয়ে দেন পুরোটা জুড়ে । আর ডে, 
লাগানো আছে মোজাইক ও মার্বেল, যাতে লিখিত কুরআনের আয়াত। সুলতান 
সুলেমানের নির্দেশে টাইলজুড়ে সুরা ইয়াসিন লিখিত হয়। তার ওপরে লেখা হয় 
সুরা ইসরা বা সুরা বনী ইসরাইল, কারণ সেখানে নবী (সা) এর এই বাইতুল 
মুকাদ্দাসে আসবার কথা লিখিত আছে। 


১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের [- -লল---াল স্পা | 


জজ 
| 
সময় ডোম অফ দ্য রকের মাথায় ! 


ইসরাইলের পতাকা ওড়ানো হয়। কিন্তু 

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
মোশে দায়ানের নির্দেশে সেটি নামিয়ে 
ফেলা হয় এবং এর দায়িতু দেয়া হয় 
সংগঠন ওয়াকফের হাতে। 


1 


প্রার্থনার বই বা 


সেখানে কোনো 
ধর্মীয় পোশাক পরেও 
যেতে পারে না। 
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টেম্পল মাউন্ট এলাকার বাইরে টানানো নোটিশ 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টেম্পল মাউন্টের বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকা ঘিরে রাখা 
প্রাচীরের নির্মাণকাজ হেরোদ দ্য গ্রেট শুরু করেন, যখন কি না সেকেন্ড টেম্পলের 
জন্য এলাকাটা প্রসারিত করা হচ্ছিল। সেই প্রাচীর বা দেয়ালের একটি অংশ হলো 
ওয়েইলিং ওয়াল (৬৪101 Wall) বা কোটেল (K০৷০৷)। পুরো দেয়ালটি 
ওয়েস্টার্ন ওয়াল নামে পরিচিত। আরেক নাম 'বুরাক দেয়াল’, কারণ ইসলামি 
বিশ্বাস অনুযায়ী, মিরাজের রাত্রে এ দেয়ালে নবী (সা) তীর বাহন বুরাক প্রাণীটিকে 
বেধেছিলেন। 


হারান মরুর দিকে রকি এ . 

| সা ০, HA | 
যাচ্ছিলেন। এখানে তিনি ১৬৮ বা 
সন্ধ্যার পর ঘুমালে স্বপ্ন দেখেন গুয়েইলিং ওয়াল বাবুৱাক 


পু ন আল্লাহর 

থকে ; টি সিড়ি উপরে উঠে গেছে। সেখানে ্ 

ফন পৃক্ালা করহে। সে আহ ক জানলেন, যেখানে হযরত 

ই কব (আ) শুয়ে আছেন, সেই ভুমি তিনি ভাকে দেবেন গে উঠলেন। এই 
সিড়ির সপ্ন “জ্যাকবস ল্যাডার ডিম' নামে পরিচিত যা 
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স্ব্ের মাধামে তিনি পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রতি পান । “পুজা নামের সেই = য় 


নাম তিনি 'বেখেল' (বাইতরল্লাহ) না 'ঈশরের ঘর" রাখলেন । 
ইবনে কাসিরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এাষ্ে আছে, তি 
যে, ভবিধাতে তিনি যদি নিরাপদে পরিবারের কাছে ফেরত যেতে পাবেন 
শুকরিয়া স্বরূপ ঠিক এ জায়গায় আল্লাহর জন্য একটি ইবাদতশান নি 
করবেন। পাথরের উপর বিশেষ তেল দিয়ে তিনি জায়গাটা চিঙ্গিত কলে 
রাখলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর কাহিনী শেষে বহু বছর পর তিনি শা 
এলাকার 'উরশালিম' নামের এক গ্রামে পৌছান। সেখানে শাখীম ইবনে জাম়বের 
এক টুকরো জমি তিনি ১০০ ভেড়ার বিনিময়ে কিনে নেন ও সেখানে তিনি রা 
কোরবানগাহ নির্মাণ করেন। সেটির নাম তিনি রাখেন *এল ইলাহী ইসরা" 
(ইসরাইলের মাবুদই আল্লাহ)। তাফসিরকারক ইবনে কাসির লেখেন, এ 


ন ওয়াদা => 


১৯২০ সালে হোষ অক 
সময হয লেপ আম ই বারী লে) 
১. ্ উ 
তা ছিন বন ইহদী কিতাবে ছিল, তা-ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া টশাসনালয় 
না। কিউ এ জায়গাটিকে বোঝাতে হাদিসে মসজিদ কসা বলেই 
সম্বোধন করা হয়েছে। হাদিসে আছে, ২ বশ 
আৰু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললাম 
ূ } থে ত। [তান বলেন, আমি হ্‌ 


কুরআন অনুযায়ী, ইয়াজল 
, এর দাদা ইবাহিয Ml 
অ ) এব 1 হব্ৰাহয (আ) 


এৰায় মসজিদুল হারাম বা 


কাবাঘর নির্মাণ করেন পু 

ইগমাইল (আ)-কে নিয়ে। | 
অবশ্য কিছু অতি দুর্বল বা ৮৮... 
বাতিল হাদিসে আদম (আ) T= 
এর প্রথম কাবা নির্মাণের কথা *৮$ 
বলা হয়েছে। “হাদীসের নামে ' - &. 
বর্ণনা রয়েছে। 


এই পুরো লেখাকে | 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, 1 
বাইতুল মুকাদ্দাস বা পবিত্র ঘর ! 


ছিল হযরত সুলাইমান (আ) : 


এর নির্মিত, যা টেম্পল অব ২ ১8৫০, 
সলোমন নামে পরিচিত। সেটি জুল আকসার ভেতরে 


ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পরে দ্বিতীয় আরেকটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হয় যাকে 
সেকেন্ড টেম্পল ডাকা হয়, ফলে আদি বাইতুল মুকাদ্দাস পরিচিত হয় ফার্্ট 
টেম্পল নামে । এই উপাসনালয় আগে যে বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল সেটি বাইতুল 
মুকান্দাস হিসেবে মেনে নেয়া হয়। তাই টেম্পল-মাউন্ট বা বাইতুল-মুকাদ্দাস- 
এলাকাপ্প্ায় -সমার্থক। তাই বাইতুল মুকাদ্দাস বলতে কোনো নির্দিষ্ট ইমারতকে 
সিহিত করা যায় না। কিন্তু এখন সেই বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে ছোট-বড় নানা 
স্থাপনা । এর মাঝে একটি হলো মুসলিমদের কিবলি মসজিদ, বাইতুল মুকাদাে 
যে জায়গায় পূর্বে নবী (সা) মিরাজের রানে নামাজ পড়েছিলেন। আর আরেকটি 
স্থাপনা হলো কুব্বাতুস সাখরাহ বা সোনালি গজের ডোম অফ দা রক। এল 
রয়েছে সেই পাথর, যার উপর নবী (সা) ভর রেখে উরধারোহণ করেন বশে 
হয়, ২৪ এইস যা কি না ইহুদী ধমের ফাউভেশন স্টোন বা ভিতর ৫ 


তাদের কাছে মহাবিশ্বের পবিত্রতম স্থান। এই সবগুলো স্থাপনা একে মে 
কম্পাউন্ডে অবস্থিত, সেটিই আসলে “মসজিদুল আকসা" এলাকা ইছদী ও 
টানা একে চেনে পবিত্র টেম্পল মাউন্ট নাদে; একে বাইক দ ৪৪ 
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খায় । আসলে মুল কোনো প্থাপনাই অবশিষ্ট না থাকায় নাম নিয়ে এত বিস্রাপ্তি আন 
দোটানা। বাইতুল মুকাদ্দাস মক্কা ও মদিনার পরে মুপলিমদের কাছে ও নি 
তীর্থস্থান । এ 

নিচে পুরো কম্পাউন্ডের একটি ভিউ দেখানো হলো, যেখানে বাই 
মুকাদ্দাস আর কিবলি মসজিদ দেখা যাচেছ আলাদা করে- 


হল 


মাই আকসা ধা হযেছে খোদ কুরআনেই! কিন্তু তখন তো 
কোনো ইমারতই সেখানে নাঃ আমরা ইতিহাস থেকে ভালো করেই সেটা 


এই ছবি থেকে চিনে ি 


অনুবাদ সন আল-আক 
নুবাদ করে দিলাম পাঠকদের সুবি 


সা। উরে 
খাখে। ভালো ক 


জি মানচিত্রটিকে বাংলায় 
রে দেখে নেয়া যাবে এখান 


1 


এম 


রঃ চিনা 
11) 
iE E ০ 
it 
ই: 


০. + 
টু 


ওয়েস্টার্ন ওয়াল 


উল কল ++ কা 


- টলেশল চাইলে- hups:/fibb.co/lrpssLKv 
জুম করার মতো হাই রেজু SHEE 


বন্ধদিন ধরে মুসলিমদের মাকে বাইতুল মুকাদ্দাপ 'আর মসজিদুল আকসা 
চিহিতকরণ নিয়ে চলে আসা সংশয়ের সচিত্র সমাধান করাই ছিল এ 'অধ্যালেল 
উদ্দেশ । সেই সাথে এ সংক্রান্ত ইতিহাসও তুলে ধরা । ইহুদী, প্রিস্টান এ 
মুসলিমদের কাছে পবিত্র এ ভুমি তিন ধর্মের এক মিলনস্থল হিসেবে কাজ Cag 


আসছে শতাব্দীর পর শতান্দী ধরে। 


অধ্যায়-৬ 


ইসরাইল এবং 
্‌ হযরত মুসা (আঃ) টি 


৮১০ ও 


ই ০৬7০৯. 
৯7 ৯৩ নি 
৮৮৮৭ - রহ) 


ইসরাইল (আ:) বলতে যাকে বোঝানো হয় তিনি হলেন নবী হযরত ইয়াকুব 

(আ:), হযরত ইউসুফ (আ:) এর পিতা । হযরত ইউসুফ (আ:) এর উচ্চপদে 

দেন। সেই জায়গার নাম ছিল গোশেন (0)। কীভাবে মিসররাজের অনুগ্রহ 

থেকে বঞ্চিত হওয়া শুরু করল বনী ইসরাইল? আর মূসা (আঃ) এর জন্মের 

ঘটনার সূত্রপাত এ কাহিনীর কোন পর্যায়ে? হিজরা 
ত হয় আঃ যখন মিসরে গিয়ে ছলেন তখন তার বয় 

সেক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় তীর বয়স হবার কথা একশ সাতচপ্লিশ বছর । 

ইহুদী জাতির ইতিহাস ৬৯ 


বৰ 


ন নাগ একশ চগ্িশ উদ্লোগ করা হয়, দা 
গা ওয়ান নিহায়া SITY । 


সারে ভার মতাকালী রি 
ba সির (র) তার আল fan 


ইউসুফ (আ) চিকিৎসকদের বললেন, তার বাবার মরদেহ দাফনের জন্য 
প্ৰস্তত করতে। ইবনে কাসির (র) বর্ণনা করেন, চিকিৎসকেরা চল্লিশ দিন সময় 
নেন কাজটি করতে । আর, সত্তর দিন পর্যন্ত শোক পালন করা হয় মিসরে । 
শোকের দিনগুলো শেষ হবার পর ইউসুফ (আ) মিশররাজের কাছে মিনতি 
করেন, “আমার বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, যখন তিনি মারা যাবেন তখন 
তার মরদেহ যেন কানান দেশে তারই খনন করা কবরে দাফন করা হয়। তাই 
আমাকে সেখানে যেতে দিন । এরপর আমি ফিরে আসব ।” 
রাজা বললেন, “যাও, তোমার বাবাকে দাফন করে আসো । তোমার দেয়া 
কথা রাখো ।” 
ইউসুফ (আ) এর সাথে রাজার গুরুত্বপূর্ণ সভাসদরাও কানান দেশে গেলেন, 
আর সাথে ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা তো ছিলই সপরিবারে । 
জর্ডান নদীর কাছে আতাদ নামের এক জায়গায় তারা থামলেন, সেখানে শস্য 
প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হত। অতিরিক্ত সাত দিন শোক পালন করার পর ইসরাইল 
(আ)-কে দাফন করা হলো । যেখানে দাফন করা হলো সেটি ছিল হেবুনের একটি 
গুহা। ইফুন ইবনে সাখার নামের এক হিষ্টিট লোকের কাছ থেকে নবী হযরত 
ইব্রাহিম (আ) নিজেই সেটা কিনেছিলেন নিজ স্ত্রীর দাফনের জন্য। 
মিসরে ফিরে আসবার পর ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা ভাবছিলো, বাবা নেই 
দেখে এখন বুঝি তাদের শাস্তি দেবেন তিনি। কিন্তু ইউসুফ (আ) তাদের অভয় 
দেন। তাদের ভরণপোষণের কোনোই সমস্যা যে হবে না সেই বিষয়েও তিনি 
আশ্বাস দিলেন । 
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এখানেই গর টি £ 
ছিল সেই গুহা যেখানে শায়িত ইব্রাহিম (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) প্রমুখ 


ইউসুফ (আ) বেঁচে ছিলেন ১১০ বছর, নিজের নাতিদেরও দেখে যান তিনি। 
মারা যাবার আগে তিনি ভাইদের ডেকে বলেন, "আমি মারা যাচ্ছি কিন্তু আল্লা 
অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। তিনি এ দেশ থেকে তোমাদের বের করে 
ইয়াকুব (আ)-কে। কথা দাও, এখানে থেকে চলে যাবার সময়, আমার লাশ নিয়ে 
যাবে এবং আমার বাপ-দাদার কবরের পাশে দাফন করবে ।” 
মিসর থেকে বের করে নিয়ে যান, তখন সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ইউসুফ 
(আ) এর লাশবাহী সেই সিন্দুক। সে কাহিনী আসবে আরো পরে, যথাস্থানে । 
কেউ কেউ মনে করেন, ইউসুফ (আ) এর হাত ধরেই একেশ্বরবাদ আসে 
মিসরে, তবে সেটি বড় মাত্রায় ছড়ায়নি। ইসরাইলিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 
আদোনাই বা এলোহিম বলে ডাকত সবসময়ই অর্থাৎ কানান থেকেই, মিসরে তার 
উপাসনা ইউসুফ (আ) প্রচলন করেন। রা 
আতেনিজম (Atৎ৷৷৪৷) ধর্মবিশ্বাসের দেখা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের মিসরে 


মেলে, সেটি উজির ইউসুফ (আ) এর সূচিত বা অনুপ্রাণিত 

ফারাও চতুর্থ আমেনহোতেগ (যিনি নিজের নাম ধারণ করেন আর, 
আখেন+আতেন) এর প্রবর্তন করেন বলে জানা যায় ইতিহাসে! ত সনা চালু 
দেবী বাদ দিয়ে সূর্যদেবতা রা এর আরেক রূপ আতেনের ob ডি? 
করেন তিনি । তিনি ছিলেন আদি ও সর্বোচ্চ দেবতা মিসরীয় ৷ ২০ 
একেম্বরবাদী ধর্ম আতেনিজম ছিল মিসরের রাজধর্ম। আখেনাতেন ড্র উপাসনার 
পঞ্চম বর্ষে এ ধর্ম চালু করেন। প্রথমদিকে অবশ্য অন্য দেব” 
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মিতেন। তিনি তার নুন রাজধানী করেন আজকের 'আমান 
এ ৯:০১ (aera 
দেন তিনি আখেতাতেন, ধার মানে 'আতেনের দিগন্ত 

গা, লা 117 তি ad 


গিয়ে 


ন বছরে তিনি আতৈেনকে 
টি দেল তা হিসেবে ঘোধণা করেন, মিনি 
a সব্শক্তিমান ঈশ্বর, আর তিনি নিজে 
হবেন ঈশ্বরের সাথে মতের সংযোগ । তিনি 
মতি নিষিজ করেন, কারণ অদেখা ঈশ্বর 
আতেনের কোনো জানা মুর্তি হতে পারে না। 
আতেনকে বোঝাতে সূর্যের আকৃতির একটি 
ডিস্ক ব্যবহার করা হতো। তার সময় 


আতেনের জন্য যে শ্লোক (Great Hymn to - 
ফারাও আখেনাতেন উপাসনা করছেন 


{he Aten) পাঠ করা হতো সেটি ছিল: “হে Sethe 
একক ঈশ্বর যিনি ছাড়া আর কেউ নেই (0 " 
১০1০ God beside whom there is none) 1” SE 


তবে এরপর তিনি নিজেকে আতেনের 
পুত্র বলে ঘোষণা করেন এবং সকলকে 
অনুপ্রাণিত করেন তার উপাসনা করতে, 
আদেশ বলা যায় না ঠিক। আতেনের 
উপাসনা করার অধিকার ছিল কেবল দুজনের । £ ৬ | 
একজন ফারাও আখেনাতেন নিজে । আর ০ * 
(Nefertiti) 1 [SF 
এরপরের শাসকেরা এসে আগের বহু এ ২৪২০ 
দেবতার ধর্মে ফেরত যান, এবং আতেনিজম জাদুঘরে সংরক্ষিত নিফারভিি 
সংক্রান্ত ফারাওদের রেকর্ড মুছে ফেলেন। আবক্ষ মূর্তি 

রাত বছর পাসওভারের সময় বিশ্বব্যাপী ইহুদীরা স্মরণ করে থাকে মুসা (আ) 
এর নেডৃড়ে বনী ইসরাইলের মিসর থেকে পরিত্রাণের ঘটনা। কিন্তু, ইতিহাস আর 


p রতে রা কেবল ইসলামি আর ইহুদী (যা 
কইসাথে খ্রিস্টধর্মেরও সূত্র) থেকেই উদ্ধৃতি দিতে হবে। " 
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[rs roosts 


মীলনদের বাহ” নক 


জাহান আসলেই নানা দেশ থেকে মান 
পারি ইতিহাস থেকেই 
সতা । বিশেষ করে 


কি 


কানা 
মিসরীয় ধনাঢ্য বাক্তির কথা, যার ৭৭ জন দাসের মাঝে ৪৮ জন 


শামদেশীয়। 


কীভাবে এদোম (1:40) 


যায়, 21, $A / 
সানা থেকে আসা একদল ALD Sei 
যাযাবর সেমিটিককে পিথমের oa 


এরপর ৩,২২৬ বছর L 
১২১০ সাল) মরন ফলকে গে আর লক দ্‌ 
যায়, “ইসরায়েল ধ্বংস হলো, তাং নি 


নেই ।” ইতিহাস 
রও লিজ ইভালোডকরুন_ নদী জাতির bs 
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মা-ই হোক, এর বেশি প্রমাণাদি আগলে নেই 

ইসরাইল নামটা ইয়াকুব (আ) এর জীবদ্দশায় কিংবা 
অবাবহিত পরে খুব প্রচলিত হয়ে যায় কি না সে 
মিসরে যে তখনও এ নাম বিখ্যাত হয়নি সেটা নিশ্চিত 
ইসরাইলদের ডাকা হত হিব্রু জাতি বলে। আসলে সেমিটিক ভাষায় ক 
মিসরে আসা যে কাউকেই হিব্রু ডাকা হত। হিব্রু বা ইরা (০73) । এর আক্ষরিক 
অর্থ 'পার হয়ে আসা"। তাওরাতে ইব্রাহিম (আ)-কে প্রথম হিব্রু বলে ডাকা হয 
কারণ তিনি ফোরাত নদী ‘পার হয়ে এসেছিলেন'। তারপর কোনোভাবে 
ইসরাইলিরা এ নামে পরিচিত হয়ে যায়। তবে হিব্রু ডাকার কারণ হিসেবে আরো 
অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। উল্লেখ্য, তাদের ভাঘাকেই হিব্রু ভাঘা বলা হয়, 
আরবিতে যাকে ইব্রানি ভাষা বলে ডাকা হয়। 

“ফারাও' শব্দে আসা যাক। প্রাচীন মিসরের ফার্স্ট ডাইনেস্টি (অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব 
৩১৫০ সাল) থেকে রোমানরা ৩০ সালে মিসর অধিকার করে নেয়া পর্যন্ত মত 
সম্রাট ছিলেন সবাইকে এখন ফারাও উপাধি দেয়া হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, 
আজকে যা-ই বলা হোক না কেন। মোটামুটি ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব সাল থেকে আসলে 
ফারাও উপাধি দিয়ে ডাকা শুরু হয় মিসরের রাজাদের । অদ্ভুত হলেও সত্য, 
ফারাও বলতে কিন্তু আক্ষরিকভাবে মানুষটাকে বোঝায় না, বোঝায় মানুষটি 
যেখানে থাকেন। 


অর্থাৎ, মূল শব্দ 1/-3' (প্রাচীন [7] 
মিসরীয় যে শব্দের উচ্চারণ আসলে 
বাংলাতে করাই সম্ভব না) এর অর্থ আসলে 
'প্রাসাদ'। কিন্তু বোঝাতো প্রাসাদের আটে 
মালিক রাজাকেই। দ্বাদশ ডাইনেস্টি বা 
সাম্রাজ্য থেকে শব্দটা এমনভাবে লেখা হায়ারোগ্রিফিকে “ফারাও 
শুরু হয় যার পূর্ণ অর্থ দীড়ায় মিসরীয় বল লে 
ভাষায় 'প্রাসাদ বেঁচে থাকুক দীর্ঘদিন" । 
টার তৃতীয় থুতমোস (Thutmose 11) থেকেই আসলে সরাসরি 
ফারাও পাখি দিয়ে বোঝানো হতে থাকে স্য্টকে। আপনি জানেন কি, প্রথম 
এরাও বলে সম্বোধনের রেকর্ড পাওয়া যায় কোন শাসকের ক্ষেত্রে? তিনি হলেন 
এক আগে বলা একেশ্বরবাদী ফারাও আখেনাতেন। উল্লেখ্য, মিসরীয় রাজউপাধি 
একে আরবি ভাষায় ফিরাউন (১৮০১) বলা হয়। হিকুতে সেটি ফারোহ 


(7972) 


৭৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


e € 
ই নিমায়ে শি 


। কখন 27৮৮ 


পা বঙ্গা 


উস্তাদ mn 


তো, ফিরে যাই ধর ও 
* (ফিরে যাই ধমীয় ই? 


(আ) এর সম্ভানাদি আর মাতি. ১, 


মোট ৭০ জন আশ্রয় নেন মি 

(আ) যখন মারা যান, তারপর ছেরে নুফ ) 

থাকে যুগের পর যুগ। ইসরাই য় যেতে | 

বাড়তে থাকে বহুগুণে । 
পরে যে ফারাও এলেন তার 1 

* ৩৭! কাছে he 

আগের ইউসুফ (আ) এর গরু ছিলি 
এই ইসরাইলিদেরকে মিসরীয়দের জন্য 

হুমকি হিসেবে দেখতে লাগলেন। 

এর ভাতা সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। মা senna 

এ তাদের ব্যবস্থা করতে হবে | bl ২৯০৯০ 

নাহলে, তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। যুদ্ধ ইজ: 

শক্রদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছে।" সির দেখা যাবে তারা 
ফারাও এর নির্দেশে তখন মিসরীয়রা ইসরাইলিদের দাসে পরিণত করতে 

লাগল ৷ তাদেরকে দিয়ে বানানো হলো পিথম আর রামেসিস নামের শহর । কিন্তু 

যতই নির্যাতন চলুক না কেন, ইসরাইলিদের সংখ্যা বেড়েই চলল। মিসরীয়রা 

একদমই দয়া দেখাতো না তাদের । কঠিনতম কাজগুলো তাদের দিয়ে করাতো। 
দুজন হিব্রু নারীর কথা পাওয়া যায়, নাম ছিল তাদের শিফ্রাহ আর পুয়াহ। 

তারা ধাত্রী ছিল। ফারাও তাদের ডেকে পাঠালেন, বললেন, তারা যেন মেয়ে 

শিশুদের বাচতে দেয়, কিন্তু ছেলে হলে মেরে ফেলে । কিন্তু তারা সেটা করল না। 

ফারাও যখন তাদের আবার তলব করলেন, তারা উত্তর দিল, “হিব্রু নারীরা 

মিসরীয় নারীদের মতো না। আমরা পৌছানোর আগেই তাদের বাচ্চা হয়ে যায়। 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 


হবেন) 
তখন ফারাও নির্দেশ দিলেন, “প্রত্যেক হিক্রু শিশু বালককে নীল নদে ফেলে 
দিতে হবে। কিনতু প্রত্যেক হিকু মেয়ে শিশুকে বাচতে দিতে হবে। 
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কিন্তু, সভাসদরা বলল, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে, দাসের অভাব পড়বে 
তাই, আদেশ দেয়া হলো, এক বছর মারা হবে, পরের বছর মারা হবে না। (৯, 
(আ) এর ভাই হারুন (আ) সেই বছর জন্মহণ করেন, যে বছর মারা হয়নি 
ছেলেদের) 

এরকম হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন এক সকালেই ফারাও এর প্রাসাদের ঘাটে নদীর 
জলে এসে ভিড়ল এক ঝুঁড়ি। আর তাতে ফুটফুটে এক ছেলেশিশু। 

পবিত্র কুরআন (২৮:৮) অনুযায়ী, ফারাও এর পরিবারের কেউ সই ঝুডিটি 

৬ রিং 

তুলে নিল পানি থেকে- অতঃপর ফিরাউন পরিবার মৃসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে 
তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয়ই ফিরাউন, হামান ও তালের 
সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল।” 


ফিরাউনের তখনও জানা ছিল না, যে শিশুকে হত্যা করতে মিসরে এত 
নজর বন্যা বয়ে গেল, সেই শিশুটি বড় হয়ে উঠবে তারই ঘরে, রাজকীয় হালে। 
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থেকে ঘটনাটা ও 
মূসা (আ:) এর নাম ডা ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিলঃ 


কোথাও খে ই করা? মুসা 


্রাণকর্তা বি ধারণা করা হয়? কীভাবে একজন 
এবার আসা যাক প্রশ্নোত্তরে পালায়। গেলেন মুসা আ:) 
প্রশ্ন: কিবতী কী? 

দি সি জল শ্দটি আরবি। কিংবা, আকববাত (=এ)। 
তি আদেরকে কন্ট/ 'কপ্টিক' (০০1০) বলে। কন্টিক ভাষার শব্দ 
কুবতি' থেকে কিবতী এসেছে। এর মানে 'মিসরীয়'। প্রাসঙ্গিক গ্রিক শব্দ 
+51707705" অর্থও মিসরীয় । এ অধ্যায়ের ঘটনায় কিবতী বলতে মিসরে বসবাস 
করা আদি বাসিন্দাদের বোঝানো হয়েছে, কানান বা কেনান থেকে আসা 
হিরুদেরকে নয়। হিক্রুদের থেকে আলাদা করে বলবার জন্যই তাদের কিবতী 
ডাকা হয়। তবে বহু পরে মুসলিমরা মিসর বিজয় করবার পর থেকে মিসরীয় 
খরিস্টানদেরকে কেবল কিবতী বা কপ্ট বা কপ্টিক খ্রিস্টান ডাকা হয়ে থাকে। 
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শধ্যায়-৭ 
মিসরের রাজপ্রাসাদ থেকে সিনাই পর্বত 


EE 


। 
| 
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ls a fe 

প্রাচীন মিসর । খ্রিস্টের জন্মের ১৩৯৩ বছর আগের কথা ৷ 
পুরো মিসরে যত ইসরায়েলি ছিল, তারা তখন ফারাগয়ের লাস, 
য়ে, এক বছর অন্তর অন্তর 


15515 


ইসরায়েলিদের প্রতি ফারাওয়ের নিষ্ঠুরতা ছিল চরম পর্য 
সকল নবজাতক হিব্রু পুত্ৰশিশুকে হত্যা করার আদেশ ছিল । আসলে প্রতি বছরই 
এতে দাসের সংখ্যা বেশিমাত্রায় কমে যেতে 


পারে ভেবে সভাসদদের পরামর্শে সেটি এক বছর বাদে বাদে করা হয়। 


ee 
৯ ১-১ 
LY 2.০ ্‌ 
৮:৫৭ ৮2 
টা, ১৯০. ূ 
= ইউ 


কেমন ছিল প্রাচীন মিসর? 
এরকম সময়ে ইসরায়েলের ১২ গোত্রের মাঝে লেবিয় গোত্রের-ইমরানের 


পরিবারে জন্ম নেন "মুসা-(আ)। তার মায়ের নাম ইবনে কাসিরের আল বিদায়া 


৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


OE 


ওয়ান নিহায়া গ্রন্থ অনাৰ বত 


হিকুতে তার মাম 
"তদ 
হিক্তে আমৱাম (0357) । 
মুসা (আ) এর জনা হয় 
bie) 
তিন বছরের বড় ভাই হারুন ( বছর, সেই ব 
হাক্ষন ( বছর পুত একী 


মুসা (আ) এর জন্য হয়েছিল 


তারিখ । তার বাবা ইমা পা 
গানকে ইহুদীদের পবিয গা let মাস আদার এক , 

হালমুদে বলা হান নি ৭ 

1 হয়েছে, সেই 


রাখতেন । কিন্তু এক রং তন মাস . 
পর্যায়ে আর লুকোতে না পেরে রি মা তাকে লুকিয়ে 
্ 1) ay 


ভাসিয়ে দেন নীলনদে। 

দে। সেই ন - পড়তে করে তাকে 

ঘাটে । ওদিকে মায়ের আদেশে মরিয়ম ভাসতে হাতির হলো করাও এর 

দাড়ায় । দেখছিলেন কুড়ির চুড়ান্ত গন্তব্য কী 
ফারাওয়ের স্ত্রী আসিয়া (যিনি 

তখন খুঁজে পেলেন সেই ঝুড়িটি। বাইবেল মতে ১. কোনো ফারাওয়ের কন্যা) 

ফারাও ও, খুজে পান ফারাও-কন্যা বিথিযান 

আসিয়াই ফারাওকে বুঝিয়ে রাজি করান শিশুটিকে পালন করার ব্যাপারে । 

মরিয়ম তখন হাজির হয়ে বললেন, তিনি তাকে দুধ পান করাবার জনা কাউ 

রি ? দু জন্য কাউকে 

খুজে এনে দিতে পারবেন। একজন হিক্রুকন্যা আরেকজন হিকু নারীকে এনেছে 

দুধ পান করাতে; ত, এতে ফারাও পরিবার অবাক হয়নি, কিন্তু তারা জানত না, এই 

নারীই আসলে শিশুটির মা। ফারাওয়ের হুমকিস্বরূপ যে শিশুর জন্ম হবার কথা 

ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে হয়তো ফারাও শিশুটিকে রাখতে রাজি হলেন। 

যার কাছে পরাভূত হবে ফারাও, তারই আবাস হলো ফারাওয়ের রাজপ্রাসাদে, বড় 


হতে লাগলো রাজপুত্র হিসেবে । 
একবার ফারাওয়ের কোলে খেলছিলেন শিশু মুসা (আ)। ফারাওয়ের 


মুকুট দেখে শিশুদের মতোই হাত বাড়িয়ে দিলেন মূসা (আ), এবং 


ভ্বলঙ্কলে 

গলেন, রেগেও গেলেন। 
লেও ফেললেন সেটা । ফারাও এতে ভয় পেয়ে গেলেন, 
Lt র মানে কী। বেশিরভাগই জানালো, 


জ্যোতিষীদের ডেকে এনে জিজ্ঞেস কর Ea সভাসদ ফারাওকে জানালেন 

এই শিশুই তাকে পরাভূত ৬, হন জ্ঞান কে এ কাজ করেছে, নাকি 
ক, অ ঠ ৰাণ by রর 

ব্যাপারটা পরীক্ষা করা হে থেকে করেছে। সেই সভাসদের নাম ইহুদী বর্ণনা 


শিশুসুলভ উজ্জ্বল বস্ভর আকর্ষণ 
সি [ইসলামে জেঘোর রা দুটো পাত্র রাখা হলো। 
ফারাও রাজি হলেন। মূসা (আ) “কালার আগুন। মুসা (আ) সোনার 


একটাতে সোনা-জহরত । আর অন্যটাতে কয়লা 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ৭৯ 


১০১ 


দিকেই এগোলেন প্রথমে, কিম জ্বাইল (আ) তাকে গুলিয়ে 
দিকে । একটি ক্যালা মুখে পুরে ফেললেন মুপা (আ)। তার হাত আর ? 
খেল । তাই তিনি তোতলা হয়ে যান পরে। কিয় এতে এ 

মতোই তিনি কেবল উজ্বল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট চিত 


tar 


ণ তালা = 


লিন | ফারাএ তাল ন 


বাচতে দিলেন । 
বড় হতে হতে মুসা (আ) বুঝতে পারলেন, তিনি আসলে মিসরীয় নন, ঠি৯ 


যুবরাজ হলেও তার নিজের দাসজাতির করুণ দশায় কষ্ট পেতেন 
যে এলাকায় হিক্ুরা থাকত তার নাম গোশেন। প্রায়ই গোশেনে গিয়ে বুড়া 2৯ 
দাসদের কাজে হাত লাগাতেন তিনি। ফারাওয়ের ওপর Wy 
বিভিন্ন উপায়ে তিনি চেষ্টা করতেন তাদের কষ্ট কমাবার । মৃসা (আ) এর চিন্তার 
আর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতেন ফারাও । মূসা (আ) যে কাজগুলো করেছিলেন তা 
মাঝে একটি ছিল, সপ্তাহে একটি দিন অন্তত তাদের পূর্ণ বিশ্রাম দেয়া । 
আর মূসা (আ) এর ৰ 
দিনে রাখা সম্ভব হয়। ফলে ! 
হিক্লদের পবিত্র সাব্বাথ | 
(788) দিবস তারা পালন 
করতে পারে। তাওরাত ছু, 
দিবসকে সাব্বাথ বা বি, ১.৩ 
দিবস হিসেবে পালন করা se ge SSE 
হয়। শিল্পীর চোখে মুসা (আ) এর সময়ের মিসর 
একদিন মূসা (আ) গোশেনে গেলেন। সেখানে তিনি বেশ জনপ্রিয় । সেদিন 
দুপুর বা সন্ধ্যার দিকে তিনি দেখলেন, ফারাওয়ের এক মিসরীয় অফিসার 
(তন্তাবধায়ক) তার অধীনের এক হিক্ুকে মারলো। উল্লেখ্য, প্রত্যেক 
তন্তাবধায়কের অধীনে দশজন করে হিব্রু দাসের দল থাকত, আর প্রতি দলের 


একজন করে হিব্রু নেতা । 
মূসা (আ) যখন দেখলেন হিব্রু লোকটিকে মিসরীয় অফিসার অন্যায়ভাবে 


মেরেছে এবং অত্যাচারিত হিক্ুটি তার কাছে সাহায্য চাইছে, তখন তাকে আড়ালে 
ডেকে নিয়ে মূসা (আ) ঘুষি মারলেন। কিন্তু মারটা এমন জোরেই হয়ে গিয়েছিল 


যে, লোকটি মারাই গেল। 


প্রভাব থাকার কারণে 


০ ইহুদী তির ইতিহাস 


আনু 


কিন্তু প্রাণে মারবার 
কোনো পরিকল্পনাই তার ছিল 
না। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি 
তিনি লাশ বালুতে দাফন করে L 
ফেললেন, এবং ফিরে ০০০৫ ইডি 


আসলেন প্রাসাদে। তার ত” 
আশা, কেউ দেখেনি যে তিনি 
একটা খুন করে ফেলেছেন। ia 

গোশেনের ধাংস জপ 


হিকু একে অন্যের সাথে ঝগড়া ৪১৮ ৬৮৮১৬ 
(ঘটনাক্রমে আগের দিনের একই ব্যক্তি সে. তিনি এগিয়ে গিয়ে একজনকে 
OT রাস SAR তর বা রাস 
প্রভাব খাটাতে কে বলেছে আপনাকে? আমাদেরও খুন করত টোাারেরাতে ও 
৮১৪ ০৪০ ?" [পবিত্ৰ কুরআনে সুরা কাসাসে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া 

মূসা (আঃ) কষ্ট পেলেন, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! কিন্তু তার 
ভয়টা আরো বেড়ে গেল। এর মানে, তিনি যে খুন করেছেন সেটা মানুষ দেখেছে, 
ফারাও এর কানে পৌছাতে আর কত দেরি! 

সত্যি সত্যি ফারাও জেনেও গেলেন। ফারাও তখন মুসা (আ) এর মৃত্যু 
দিলেন। এক লোক শহর থেকে দৌড়ে এসে জানালো, তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি 
হয়েছে £। ইসলামী বর্ণনাতে, মুসা (আ) তখন পালিয়ে যান। 


কিন্তু, ইহুদী বর্ণনায়, মূসা (আ)-কে গ্রেফতার করা হয়, এবং 
তখন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। একদম 


ফিরে গেল জল্লাদের অস্ত্র । সবাই অবাক 


রও এ তা রাজ হযে যায় রায় নয় বছর ধরে মূসা (আ) 
কোকিনাসকে সহিত করেন হারানো রাজ্য ফিরে পেত স্ন ততদিনে 
দিনার ০ ভে রর রাজ্য রর ভাতে টা 
কোকিনাস মারা গেছেন। কিন আ)-কে তার যোগ্য পুরস্কার 
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রামী আলোনিয়াকে তার স্ত্রী হিসেবে দিতে চায় । তবে মূসা (কঃ) 
গ্রহণ করেননি, কারণ তিনি পৌন্রলিক ছিলেন । 

সেই গগ্ডগোলের মাঝে 1 
মুসা (আ) পালিয়ে কুশ 
(৩75) নামের এলাকায় PS 
চলে গেলেন। কুশ এলাকা 1. 
(আফ্রিকার প্রাচীন ৷ 
আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া) | 
আসলে নুহ (আ) এর পুত্র ', ‘ 
কুশের নামে। উল্লেখ্য, : we HESS 
কুশের পুত্র ছিল নমরুদ। প্রাচীন কুশ 

মুসা (আ) রাজতৃ করতে লাগলেন বটে, কিন্তু রানী আদোনিয়ার মনে তখন 
ক্রোধের আগুন। তিনি নিজের ছেলে মুঞ্চানকে রাজা করবার জন্য জনগণক্তে 
উত্তেজিত করতে লাগলেন। তবে জনগণ রাজি হয়নি। মূসা (আ) বুঝলেন 
আসলে তার রাজা হওয়া এখানে ঠিক হচ্ছে না। তিনি সসম্মানে রাজ ত্যাগ 
করলেন । প্রজারা তাকে বিদায় জানালো খুবই সম্মানের সাথে। (অন্য এক বর্ণনায় 
দেখা যায়, কোকিনাসের এক কন্যা মূসা (আ)-কে ভালবাসতেন, কিন্তু একই 
কারণে মূসা (আ) গ্রহণ করেননি। এমনকি এক উপকথায় পাওয়া যায়, মুসা (আ) 
পি আংটি পরিয়ে দেন সেই রাজকন্যাকে, যেন তিনি মূসা (আ) এর 
প্রতি ভালবাসা হারিয়ে ফেলেন।) 

কুশ রাজ্য ত্যাগ করে 
মূসা (আ) এসে পৌছালেন 
মাদইয়ান ভূমিতে ৷ দীর্ঘ পথ 
তিনি শাক-লতা-পাতা ছাড়া | তা 


জুতোও ছিড়ে যাওয়াতে বানা 1... 3. - 
মৃত দে রিজিক 
য়ছিল বলে বর্ণনা আছে। - ০৩ 


সেখানে এক গাছের ছায়ায় তিনি 

বসলেন। কাছেই একটি কুয়া থেকে পানি তোলা হতো। কিন্তু ভারি পাথর না 
সরিয়ে সে কুয়ার মুখ খোলা যেত না। অন্যান্যরা পানি নেয়ার পর তলানির কিছু 
পানি গবাদি পশুকে খাওয়ানোর জন্য দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন 
তাদেরকে দেখে মূসা (আ) নিজেই এগিয়ে গিয়ে পাথর সরিয়ে দেন আর মেয়ে 
দুটো উপর থেকেই পানি নিতে পারল। এতে তারা দুজন মুগ্ধ হয়ে গেল। | 
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উস্তাদ 


তাদের মাঝে একজন এমে বল 
পারিশ্রমিক দিতে চান * বলল, আমাদের বা 


তাস ডাকছেন। মসা Pi (ষ্ঠ 
তি le lb বা হলো তাদের পি তা লো? fs (আ) দের গেলেন । হন 
কি *। শোয়াইনৰ (এ “পন । তখন 
(২১৮) ছিলেন মাদায়েনের ননী ৰঃ ' (আ) এর সাথে। শোয়াইৰ (প্রা 
উন্মত তার কথা না শোনায় ধ্বংস হয়ে ঘাত আরব। কথিত আছে, ভার 


দরবারে কাজ করে টন, নাঁআ 

জন্য কয়লা-আগুন ৬১ তিনিই শিশু মূসা (আ)-কে বাচাতে জ্ঞান পরীক্ষার 

রর দিনার TR hiss করেছিলেন বলে ইহুদী বর্ণনায় আছে। পরে 

এ কাহিনীগুলো i hy পড়ায় তিনি চলে আসেন কিংবা বহিদৃত হন- 

জে গু ৮ at ৮০ যায় না। সাহাবী ইবনে আব্রাস (রা) এ 

হলা রা চির অবস্থায় মূসা (আ)-কে দেখে অবশ্য ইয়াসর 
বা শোয়াইব (আ) ত পারেননি । তার আরেক নাম ছিল রাওয়েল। 


এক কন্যার পরামর্শে তিনি তাকে তার অধীনে কাজ করবার প্রস্তাব দিলেন। 
সাথে এটাও বললেন, আট-দশ বছর কাজ করলে তার একজন বন্যার সাথে তিনি 
বিয়ে দেবেন মুসা (আ) এর । 

এ পর্যন্ত উল্লেখিত কাহিনীটি তাওরাতের, তবে কুরআনে কিছুটা ভিন্নভাবে 
বর্ণিত- 

“যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল 
লোককে পেলেন। তারা জন্তদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের 
পশ্চাতে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন। তারা তাদের জন্তদেরকে আগলিয়ে রাখছে। 
তিনি বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তদেরকে 
পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তদেরকে নিয়ে সরে না 
যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্দেরকে পানি পান 


হনি জে (হিকু 1-7" 


ও r 
গে কিছুদিন ফারাএয়ের 
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কমি আমাকে সঞ্চঞ 


তোমাকে কাযা দিতে চাট না। আল্গাহ ঢাহেল তে 
খাবে ।” (সুরা কাগাস ১৮১৩-২৭) 

হিরু বাইবেলে হইব (আ) এর সাত কন্যার কপা পাওয়া » ১ 
(আ) ১০ বছর কাজ কৱবাৱ পর যার শাছে য় হায়োছ ফল 
(হিক্ুতে সিফোরাহ 77105) | তাওরাত মতে, উপধ্িত ক নে ৬, 
সাথেই বিয়ে হয়েছিল মূগা (আ) এর । কিন্ত ইবনে কাসিবের » ৰি 
হয়েছিল ছোট কন্যার সাথে । 

এত কাল ধরে মিসরে ),. 
তার স্বজনদের সাথে তার ২ 
কোনোই যোগাযোগ নেই। |! sy 

y 


মূসা (আ) এর খুব ইচ্ছে | 
হলো গোপনে মিসরে গিয়ে 
দেখা করে আসতে । তার 
সতী আর ছোট সন্তানদের 
সাথে নিয়ে তিনি রওনা | 
হলেন । সাথে ছাগলের পাল 


ছিল। দিখিদিক শুন্য মরুর 
রাস্তায় একটি ছাগল ছুটে গিয়ে হারিয়ে যায় বলে ইহুদী সূত্রে পাওয়া যায়৷ 


তখন সেটি খুঁজতে বের হন মূসা (আ)। হোরেব তথা সিনাই পর্বতের কাটে 
গিয়ে তিনি ছাগলটিকে খুঁজে পেলেন। তখনই এক অস্ত দৃশ্য তার চোখে পড়ল, 
দূরের আগুন তার নজরে এলো। 


ঠাণ্ডা। মরুভূমির মাঝে দিয়ে চলতে গিয়ে তারা 1 21] 
} [- 4 


যে মাদায়েনে কাজ করতেন মুসা (আআ) 


বারবার পথ হারিয়ে ফেলছিলেন। ঠাণ্ডা তাড়াতে 
চকমকি পাথর ঠকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা 
করছিলেন। কিন্তু কাজে লাগছিল না কিছুই। তখন জ্ঞাত ইজ, 
চোখে পড়ল দূরে সিনাই পাহাড়ের কাছে আগুন 1. - ২ 
এখানে অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। ২ ০ 
সম্ভবত আমি কয়লা আনতে পারব কিংবা পথের i 
সন্ধান পাবো ।” (কুরআন, সুরা তৌয়াহাঃ ৯-১০) ১০০ 

তিনি পাহাড়ের সেই আগুনের উৎসের দিকে গিয়ে দেখলেন একটি ঝোপে 
আগুন ভ্কূলছে। কিন্তু সেটি পুড়ে যাচ্ছে না! 


৮৪ ইহুদী জাতর ইতিহাস OEE 


আসলো বনক, “যয 
মূসা বললেন, "এষ্ট “১ 


বিরান মরুভগ্গিন ১ 
Jক্্ভামর মা; 


অচেনা এক পাহাচ 
একাকা দাড়িয়ে এক 


ব্যান কাত ee 
সময়ের যুবরাজ আর এখন 


(৪ 
¥? 
তো 
) ৮৮৮ পালৰ থা 
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5 
ই 
|! 
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ই ৰঁ 
এই সেই ভৃলম্থ ঝোপ সিনাই পর্বতের, অন্তত তা-ই বিণাস 


এখন আসা যাক এই অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর পর্বে। 


রশ্ন-১: মাদইয়ান (৩4১) কোথায়? 


উত্তর: হিক্রতে এ জায়গাকে ডাকা হতো মিদিয়ান (472)। আরব উপযীপের 


উত্তর-পশ্চিম কোণে, লোহিত 


সাগরের আকাবা উপসাগরের পূর্ব দিকে এর 


অবস্থান এ এলাকায় যারা বসবাস করত তারা ইব্রাহিম (আ) তৃতীয় স্ত্রী কেতুরার 
(7707) পুত্র মিদিয়ানের বংশধর বলে ইহুদীদের তাওরাতে বর্ণনা করা আছে। 


জেখো বা শোয়াইৰ (আ) এ 


এলাকায় বসবাস করতেন। বর্তমানে আরবিভাষী 


'দ্রুজ'/)702০ (53১/175) ধর্মের অনুসারীরা তাকে তাদের প্রধান নবী বলে 
থাকে । উল্লেখ্য, “মাদায়েন' (১০১) ভিন্ন জায়গা। সাহাবীদের যুগে পারস্য 


গ্শ্ন-২: সিনাই পর্বতের কথা দেখা যাচ্ছে। তাহলে তুর পর্বত কোথায়? 

উত্তর: মিসরে সিনাই উপদ্বীপ বলে একটি জায়গা আছে, ও 
মিসরের কেবল গে জায়গাটাই পড়েছে এশিয়াতে । লোহি ৰ 
ভমধাসাগরের মাঝে এর অবস্থান। হিবরণতে সিনাই (-]'০5) বললেও, ইংরেজি” 


সাইনাই (500) ডাকা হয়, আরবিতে সিনা (*৬)। ঘাট হাজার বর্গ 
কিলোমিটারের এ বিশাল মর" এলাকায় রয়েছে অনেক পাহাড় । এর মাঝে একটি 
নাম সিনাই পর্বত। একে হোরেব পর্বতও ডাকা হয়, আবার আরবিতে জারা 
মুসা (৬+১১ ১৯) বলা হয়, অর্থাৎ মুসার পাহাড় । সিনাই পর্বতকে হিক্রতে একে 
হার সিনাই (9 47) ডাকা হয়, হার (47) শব্দের অর্থ পর্বত। ঠিক একইভাবে 
আরবিতে একে ডাকা হয় তুর সিনা (৮৬ ১১৮)। 'তুর' বলতে বোঝায় 
*পর্বত/পাহাড়'। অর্থাৎ তুর পাহাড় কথাটা ভুল, কারণ তুর মানেই পাহাড়। ইহুদী 
খ্রিস্টান ও মুসলিম তিন ধর্মাবলম্বীদের কাছেই খুব পবিত্র এ জায়গা । কুরান 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ তুর বা পাহাড়টি পবিত্র তুয়া উপত্যকায় । 
আমরা মিসর ভ্রমণের সময় এখানে আরোহণ করেছিলাম । লোহিত সাগরের 
তীরে শার্ম এল শেইখ এলাকার রিসোর্ট থেকে রাত ১২টায় আমাদের নিয়ে মাওয়া 
হয়, ৩০০ কিলোমিটার দূর পেরিয়ে রাত আড়াইটার দিকে আমরা পৌঁছাই। 
ওপরে চূড়ায় উঠতে রাতের আধারে আমাদের সময় লাগে প্রায় তিন ঘষ্টা। 
সূর্যোদয়ের সময় চূড়ায় পৌঁছি আমরা । এরপর নামতে লাগে আরও তিন ঘণ্টা, 
সকাল ৯টার দিকে প্রবেশ করি সেইন্ট ক্যাথারিন আশ্রমে, যা এ পাহাড়ের গোড়ায় 


অবস্থিত । 


এই সেই সিনাই পর্বত, বা তুরে সিনা, যা পবিত্র তুয়া উপত্যকায় অবস্থিত। লেখক এখানে ভ্রমণ 

করেছেন এবং ছবিও তুলেছেন। এ গাছ এবং সেই সাথে শুয়াইব (আ) এর কুয়া এখানে সংরক্ষণ 

করে রেখেছেন সেইন্ট ক্যাথারিন আশ্রমের খ্রিস্টান সাধুরা । তারা এই দূর নির্জন স্থানে তাদের 
ধর্মকর্ম পালন করে থাকেন । তবে ট্ুরিস্টদের সমাগম আজকাল অনেক বেশি । 
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ঝো টু 
Lage প থেকে আওয়াজ এলো মূসা (আ) এর কানে, “হে মূসা! আমি 
lho. | র পালনকর্তা । (কুরআন, সুরা কাসাস, ২৮:২৯-৩২) 
রা বং মূসা (আ)-কে তখন জিজ্ঞেস করা হলো, “তোমার ডান হাতে ওটা 


তিনি উত্তর দিলেন, “এটা আমার লাঠি। আমি এটাতে ভর দিই, আর এটা 
দিয়ে আঘাত করে মেষপালের জন্য পাতা ঝরিয়ে থাকি। এছাড়া এটা অন্যান্য 
কাজেও লাগে আমার ৷" 
ছুড়ে ফেলতেই সেটিকে সাপের মতো ছোটাছুটি করতে দেখলেন। ভয়ে তিনি 
উল্টো দিকে দৌড় দিলেন, ফিরেও তাকালেন না। কিন্তু আওয়াজ এলো, "মূসা, 
সামনে এসো এবং ভয় করো না। তোমার কোনো আশংকা নেই৷" 

তিনি কাছে এলে বলা হলো, “মূসা, এটাকে ধরো, ভয় করো না। আমি 
০5525 be OE HEE আ) 

সরের আল বিদায়া ওয়ান য়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মূসা ( 

পশহেরলো বড় আন্তিনে হাত দিয়ে সাপটির মুখে ধরলেন। আর ইহদী বর্ণনা 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ৮৭ 


ক ভুইুলোড় করুন 
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+ চলা “তোমার বগলে হাত রাখো |” তিনি হাত রা 
ঠা আলা করা ££: Ad বলা» 
৯ না ” [লাযা এলো | নলা ত al 
পৰপৱষ্ট হাত ট্াদের মতে দল হয়ে শোর এত ইৰ 
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বব” ঠা 1 কামার উপর (পা ৭ 
করতে ভোমার হাত তোমা? ০০ 
(পালিত 


চা 5১৫ 
কই ৬7 তর 71. কক 
সিনাই পাহাড়ের উপর এ দুটো 'মুজেজা বা অং 


লো। পবিত্র কুরআন (সুরা বনী ইসরাইল ১০১-১০২) 


কে দেয়া হা 
(আ)-কে মোট নয়টি নিদর্শন দেয়া 
শান্তির এ ঘটনার সময় ইহুদী হিসেব মতে মুসা (আ) এর বয় 

আল্লাহ সিনাই পাহাড়ে মুসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন ফারাও বা ফিরাউটন & 


3 
|] তি হাল 


হয়েছিল । জলন্ত কোণে 


T ছল ৮০ ব’ৰ 


তার পারিষদবর্গের কাছে যেতে । তাওরাত (হিজরতঃ ৩) অনুযায়ী 
বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে আনতে বললেন । তাদের জন্য তিনি 
পবিত্র ভূমি ঠিক করে রেখেছেন। | 
তখন মূসা (আ) বললেন, তিনি আশংকা করছেন মিসরীয়রা তাকে হ্যা 
এসেছিলেন । মূসা (আ) তোতলা হবার কারণে কথা বলতেও সমস্যায় পড়েন, 
ওদিকে তার ভাই হারুন অপেক্ষাকৃত বাগী, তাই তাকেও যদি তার সঙ্গী করে 
পাঠাতেন আল্লাহ, তবে ভালো হতো । মূসা (আ) প্রার্থনা করেছিলেন, “আমার 
বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহবা 
থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে ।” (কুরআন, 
তোয়া-হা, ২০:২৪-২৮) আল্লাহ তীর প্রার্থনা মগ্তুর করলেন এবং তাকে ভাইসহ 
ফিরাউনের দরবারে গিয়ে নিদর্শন প্রদর্শন করতে বললেন । 
ইসলামি বর্ণনায় মূসা (আ) এর ফিরাউনের দরবারে আসার আশপর্যন্ত 
ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ নেই । তাওরাত (হিজরত: ৪) জানাচ্ছে, সিনাই পর্বতে নবুয়ত 
লাভের পর মুসা (আ) তার শ্বশুর শোয়াইবের (আ) কাছে ফিরে গিয়ে তাকে 
দিন। আমি গিয়ে দেখতে চাই তারা এখনও বেঁচে আছেন কি না।” 
শোয়াইব (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, “আচ্ছা, ঠিকমতো যাও ৷" 
তখন মূসা (আ) তার স্ত্রী ও ছেলেদের একটা গাধার পিঠে বসালেন এবং 
তাদের নিয়ে মিসর দেশে ফিরে চললেন । সেই লাঠিটাও তিনি হাতে করে নিলেন 
ওদিকে হারুন (আ)-কেও আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যেন মুসা (আ) এর সাথে 
গিয়ে দেখা করেন। অবশেষে হোরেব-পাহাড়ের কাছে তারা মিলিত হলেন। 
সেখানে মূসা (আ) ভাইকে সব জানালেন, আল্লাহ তাদেরকে কী কী করতে আদেশ 
দিয়েছেন। তখন হারুন (আ) এর বয়স ছিল ৮৩ বছর। 


৮৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস অ বি নহ দুলাল l 


হোরেব তথা সিনাই পাহাড় | 
তারা দুজন একত্রে মিসরের গোশেন এলাকায় ফিরে আসলেন, যেখানে 


দূত তির ডল সাহ যে দুটো মুজেজা দিয়েছিলেন তখন, সেই 
কিন্তু তখনো তারা জানত না তাদের সামনে দুর্গ ভাদের উদ্ধার করতে চলেছে। 
গ আরো বাড়তে চলেছে। 
এরপর একদিন মূসা (আ) আর হারুন (আ) ফিরাউনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 
করলেন। (অবশ্য, ইবনে ইসহাক (র) এর মতে, দু'বছর পর ঢোকার অনুমতি 
পেলেন তারা) কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দুজন হিকু পুরুষ যে রাজপ্রাসাদে ঢুকে 
পড়ছেন, তাদের একদমই আটকালো না স্তম্ভিত প্রহরীরা। ফিরাউনের 
অন্দরমহলের কাছে পাহারায় থাকা হিংস্র পোষা পশুগুলোকে পেরিয়ে দরবারে ঢুকে 
পড়লেন দুজন । সভাসদসহ ফিরাউন- সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। 
মুসা (আ) বললেন, “আমরা বিশ্বজগতের 
নকর্তার প্রেরিত দৃত। ভুমি বনী- 
ইসরাইলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।” 
(কুরআন, শুয়ারা, ২৬:১৫-১৬) 
এবার ফিরাউনের দিক থেকে দেখা যাক। 
পরিস্থিতি এতটাই অবাক করা ছিল যে প্রথমে 
এই দুজন অপরিচিত লোককে চেনাই যাচ্ছিল রহ 
না. তার ওপর মিসররাজের দরবারে অদুত সব. ২: উস 
ফারাওয়ের সোনালি মুখোশ 


আবদার! 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ৮৯ 
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ভার চেয়েও বড় কথা, মিসরের পরাক্রমশালী 


অসাইবিস, হোরাস, আনুবিমদের ছেড়ে এক হি 


দাসজাতিকে চলে যেতে দিতে হবে, তবে কাজগুলো ব 


দেরই একজনকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছিলো । কোন মু 
আবদার করতে সাহস করছে? 

কুরআনেও ঠিক এ কথাই বলা হচ্ছে। ফিরাউন চেষ্টা করলেন +, 
অপরাধবোধে ভোগাতে, যাকে কি না বলা হয় 'ণিল্ট ট্রিপ" (Guilt 1 
আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি) 
আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ! তুমি সেই- তোমার অপরাধ ৯ 
করবার করেছ। তুমি হলে কৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ ৷” (কুরআন, শয়ারা, ২৬:১৮-১৯) মাঃ 

সা (আ) যেন প্রস্তুতই ছিলেন, কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে একসময় ২2৮ 
ডাকা মানুষটিকে বললেন, “আমি সেই অপরাধ যখন করেছি, তখন আমি হান 
ছিলাম। এরপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। তা 
আমার পালনকর্তা আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। 
আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দ 
বানিয়ে রেখেছ!” (কুরআন, শয়ারা, ২৬:২০-২২) oo 


করুন 


OU 


জাবস্ত ঈশ্বর দাৰি 
“তিনি তোমাচে 

শামাদের পালন f 

“তা 


(২৬:২৬) এবং 


করা মি 


মূসা (আ) না দমনে 
a al যোগ নার মা & 
কিছুর পালনকর্তা । (২৬২৮) লেন, “তিনি পূর্ব, পশ্চিম 
এবার রাগ থামাতে " *. ও এর মাঝের সব 
অন্যকে উপাস্যরূপে এ: লেন না “ 
LO দিপে গ্রহণ কর তবে মি উন, “ভুমি যদি আমার পরত 
* তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ 
মুসা (আ) বললেন, * ৪ 
ক্রাউন) দি স্পষ্ট নিদর্শন দেখাই 
ন মরলেন, “বদি সত্যি বলে থাকো ত তাহলেও" 


তখন মুসা (আ) তাদেরকে তার পি ৫৯১৪ দি 


সভাসদেরা বললেন, “তাকে ও তার ভাইকে কিছু 
অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। 
তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকরকে 
উপস্থিত করে ।" (কুরআন ২৬:৩৪-৩৭) 

ফিরাউন আসলেই তখন মূসা (আ)-কে অবকাশ 
অনুষ্টিত হওয়া পর্যন্ত । 

মিসরীয় ইতিহাস আমাদের উদ 
প্রাচীন মিসরীয়দের কাছে অবাক করা নাঃ 


মনেও করত না। বে 
ত পরো বিশ্ব সৃষ্টি যেমন হয়েছে জাদুর সাহায্যে, চলছেও সেভা 
০5 (মিসরবিদ) জেমস হেনরি ব্েস্টেভ যেমন বিখ্যাত 
নুবলেং ইহুদী জাতির ইতিহাস ৯১ 


করুন 


© UREN 


একটি কথা বলেছিলেন, “জাদু প্রাচীন মিসবীয়দের কাছে ছিল খুন আর ৬, 
মতোই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার 


আর প্রাচীন মিসনীয়রা বিশ্বাস করতো, জাদু বিষয়টা 
জাদুবিদার দেবতা হেকা। হেকার কোনো মন্দির ছিল না, সানি 


কিংবা আইসিসের মতো জনপ্রিয়ও ছিলেন না। বিশ্বাস করা 
ক্ষমতার পেছনে দায়ী হেকা। রাজকীয় পোশাক পরা হেকাল হা 
যার মাথায় দুটো সাপের মুর্তি, একে অন্যকে জড়িয়ে আছে । 
আধুনিককালে ওষুধের ক্ষেত্রে প্রতীক ব্যবহার করা 
চিকিৎসার দেবতা এই হেকার চিহৃকে স্মরণ করে । অবশ্য 
হারমিস নামেও পরিচিত, সেক্ষেত্রে আমরা এর গ্রিক উৎস নিয়েও 
পারি। “হেকা' শব্দের অর্থই ছিল “জাদু'। হেকার সহায়তাতেই দেবতা আনু 
মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন বলে বিশ্বাস ছিল । 
প্রাচীন মিসরে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে 
রূপান্তরের জাদু ছিল একটি সাধারণ সম্মোহনী কাগু। 
লাঠি আর সাপের কারসাজিও পরিচিত ছিল বলে 
ধারণা করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের মিসরীয় 
পুরোহিতদের লাঠির যে ছবি আমরা দেখতে পাই 
সমাধির দেয়ালে, সেখানে স্পষ্টতই সর্পদণ্ড দেখা স্টাফ অফ হারমিসনাকিহেকার 
যায়। শুধু পুরোহিত না, দেবতাদের ছবিতেও তা-ই চিহ্ন? 
দেখা যায়। 


হয় প্রাচান মিসস 


ধারণা পেত 
শ্পতে 
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স্পদণ্ড হাতে পুরোহিত 


৯২ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


আলুর 


আশাতে দেখা হা রঃ ম। সেন 
৯ রঃ রি Sl দেদি শামের এক সা ls 

হাটা মণ অনা + হাশাক্তিমান ৮৮ 

bh ৯ রা নার ধরে বসিয়ে দিতে ন জাদুকরের কথা । দেলি 
সাথে মানুষ পরিচিত ছিল, আর রা তে পারতেন । অর্থাৎ ভা দোল 
প্যাপিরাসে আমরা এমন ডু গা! জাদু প্রদর্শ 


দুর উল্লেখ ও ১৬ 
গিয়েছে, কিন্তু সেগুলো ছিল ছোট head পাই যেখানে পানি 88৮ করত । 
i Hl সরে । রয়ে রাস্তা হয়ে 


TL হা 
চতথ মে গল্যটি আছে 


ES DESC 
এই সেই ওয়েস্টকার প্যাপিরাস 


মূসা (আ) যে জাদুকর নন, সেটা প্রমাণ করবার জন্য জাদুকরদের *ভ 
পরাভূত করবার মতো বড় কিছু করা দরকার ছিল, নিযে 
মতো সাধারণ কিছু যথেষ্ট ছিল না। আর লোকে লোকারণ্য যে হবেই সেই জাদু 
প্রতিযোগিতা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। 7 

কিন্তু তাওরাত বলছে, মূসা (আ) যে দাবি নিয়ে গিয়েছিলেন ফিরাউনের 
কাছে, তাতে মূসা (আ)-কে কিছু না করলেও রাগান্বিত হয়ে হিব্রু দাসদের কাজের 
পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয় বহুগুণে। এতে বনী ইসরাইলিরা মূসা (আ) এর প্রতি 
ক্ষন হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে আরো অনেকবার পুনরাবৃত্তি হয়। 

দেখতে না দেখতে সেই ‘জাদু’ প্রতিযোগিতার দিন হাজির হলো। মুসা (আ) 
এর অনুরোধে সেটি সকাল বেলা করা হয়েছিল। নানাজন নানা মত প্রকাশ 


করেছেন যে, কয়জন জাদুকর উপস্থিত ছিলেন, সংখ্যাটা সত্তরজন থেকে সত্তর 
হাজার পর্যন্ত দেখা যায়। তারা সকলে বিশাল মাঠে উপস্থিত হলো, আর দর্শক 
জড়ো হতে আহবান করা 


হিসেবে নানা শ্রেণীর নানা মানুষ জড়ো হলো, তাদেরকে 


হয়েছিল । 
ইন্থাদী জাতির ইতিহাস ৯৩ 


L আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 
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তই 


জাদুকরেরা বললো ফিরাউনকে, "যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আই, 
পুরস্কার পাব তো?" 
ফিরাউন বললেন, “হ্যা, তোমরা আমার কাছের মানুষ হবে।" (কুরান 


তয়ারা, ২৬:৪১-৪২) 

এরপর জাদুকরেরা মূসা (আ)-কে বলল, “হয় তুমি মারো আগে না হয় 
আমরা মানি ছুঁড়ে ।” 

মুসা (আ) বললেন, “তোমরাই মারো ।” 

তারা ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে বলল, “ফেরাউনের সম্মানের কসম, আমর 


বিজয়ী হব।" 
মূসা (আ) এর কাছে মনে হলো, তাদের জাদুপ্রভাবে দড়ি ও লাঠিগুলো 
ছুটাছুটি করছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন । তখন বললেন, "ভয় করো না, তোমার 
ডান হাতে যা আছে, ছুঁড়ে মারো । সেটা ওগুলো খেয়ে ফেলবে । ওরা যা করেছে 
সেটা কেবল জাদুকরের কৌশল । জাদুকর কোথাও সফল হবে না।” (সুরা তোয়া 
হাঃ ৬৫-৬৯) 
মুসা (আ) এরপর লাঠি ছুঁড়ে মারতেই সেটি সাপ হয়ে বাকি সবগুলোকে 
গলাধঃকরণ করে ফেলল । এটা এতটাই অবাক করা ছিল যে জনতা তো বটেই, 
এমনকি জাদুকরেরাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারণ, জাদুর কারসাজিতে আর যা-ই 
সম্ভব হোক না কেন, এই গলাধঃকরণ সম্ভব ছিল না, কারণ লাঠিগুলো আর ফেরত 
আসেনি । যেকোনো জাদুর শেষে সেটি আগের অবস্থায় ফেরত গিয়ে স্বাভাবিক 
হবার কথা, এখানে সেটি হয়নি বিধায় সেটি যে যেনতেন কোনো জাদু প্রদর্শনী না 
সেটি বুঝতে জাদুকরদের বাকি রইলো না। (তাওরাত, হিজরত ৭) 
তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল। 
তারা বলল, “মুসা ও হারুনের রব আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস আনলাম ৷" 
ফিরাউন বলল, “আমার অনুমতি দানের 
পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই 
মূসা তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু 
শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা সজ্ঞানে এ চক্রান্ত করেছ 
যেন নগরবাসীদের দেখাতে । শীঘই তোমরা 
পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই 
তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে 
ফেলব। এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।" 
| (সুরা তোয়া হা ও সুরা আরাফ: ১২৩) 
করুন EE 


© IEEE 


কুরআন অনুযায়ী জাদুকরেরা বলল 
পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবো। | 
আমাদের ক্রুটি-বিচ্যাতি মার্জনা করবে 
মধ্যে অগ্রণী |” (তোয়া হাঃ ৫১-৫২) | 

ফিরাউন তাদের কঠোর শাস্তি 


ত 


রী কোনো গতি 

ত নেই। আমরা রাহ 

ং সাশরা আমাদের 

রা নি আশা করি, আমাদের পালনকর্তা 
শরণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের 


লেন। তার হৃদয় কঠিন 


জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য? ফিরাউন 
বলল, আমি এখনই হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদেরকে; আর জীবিত রাখব 
মেয়েদেরকে ৷" (সুরা আরাফঃ ১২৭) 

ক্রোধের আগুন ভুলতে থাকা ফিরাউনের তখনও ধারণাই ছিল না যে 
কতগুলো অভিশাপ অপেক্ষা করছে তার জন্য । ঠিক তখনই শুরু হলো একের পর 
এক গজব, যেগুলো পরিচিত “মিসরীয় প্লেগ' নামে । 
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উস দল Eo 


অধ্যায়৯ 
ফারাওয়ের মিসরের ওপর যে অভিশাপ বা গজবগুলো নেমে এসেছিল সেগুলোনে 
ইহুদীরা হিক্রুতে বলে থাকে “মাকৌত মিৎস্রায়ীম' (27152 28) । ইংরেজিত যাতি 
না মিসরের প্রেগ (Plagues of Eevpt) নামে পরিচিত। ইহুদীদের তাওরাত 
অনুযায়ী মোট দশটি গজব নেমে এসেছিল মিসরের ওপর, যার শেষে ফারাও তার 
দাসবন্দী ইসরাইলিদের (হিক্রুদের) মিসর ত্যাগের অনুমতি দেন। 


কেন? এর উত্তর ইহুদী বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ বলেছিলেন, “কেননা এত দিনে 
আমি মহামারী দ্বারা তোমাকে (ফারাও) ও তোমার লোকদেরকে আঘাত করছে 
পারতাম; তা করলে তুমি দুনিয়া থেকে উচ্ছিনন হতে। কিন্তু বাস্তবিক আমি এজনাই 
তোমাকে স্থাপন করেছি যেন আমার ক্ষমতা তোমাকে দেখাই ও সারা দুনিয়াতে 
আমার নাম কীর্তিত হয় ।” (তাওয়াত, হিজরত, ৯:১৫-১৬) 


ইসলামের সাথে ইহুদী ধর্মে বর্ণিত মূসা (আ) এর এ ঘটনাগুলো প্রায় হুবহুই 
মিলে যায়, কেবল কিছু জায়গা বাদে, সেই জায়গাগুলোতে ইসলামে ঠিক কী ঘটনা 
টেনে ইহুদীদের বর্ণনার সেই নিদিষ্ট অংশকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেটি 
শথাসময়ে উল্লেখ করা হবে। তবে এ পর্যায়ে বলতে হয়, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা 
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দুল 


ফলত চলা 
যেখানে দশা৮ গজাবে 
বে 


জব সম্পর্কে কিছুই নৌ, ইসলা 
ন্থায় আসা ££ বলা থে 
কথায় আসা যাক। ' হয়নি। উন" কুরআন 
নে এখ 4 হাদি? 
ঠ্ন [দিসে , 
একে এ খানে ॥ 
i 047 “ দশ 
কৈ সে 
সষ্ট গজবগলোন 
| 


আল্লাহর আদেশ আসে, “ 
নদী, খাল, বিল ও 


পানিও রক্ত হয়ে যাবে।" (তাওরাত, হিজরত, ৭:১৯) 


মূসা (আ) ও হারুন (আ) লাঠি নিয়ে মিসরের পানির ওপরে হাত বাড়িয়ে 
দেন। ফারাও ও সভাসদদের সামনেই তারা দুজন লাঠি তুলে নদীর পানিতে 
আঘাত করলেন । সাথে সাথে সমস্ত পানি রক্তে পরিণত হলো । নদীর মাছ মারা 
গেল, মিসরীয়রা পানি পান করতে পারলো না। 

পরে ফারাওকে তুষ্ট করতে জাদুকরেরা তার সামনেই পানিকে রক্তে পরিণত 
করে দেখালো । এতে ফারাও স্বস্তি অনুভব করলেন এবং নিজ কক্ষে ফিরে 
গেলেন। কিন্তু মিসরীয়রা নদীর পানি পান করতে না পেরে পানির জন্য নদীর 


আশপাশে খনন করতে লাগলো । 


দ্বিতীয় : ব্যাঙের উৎপাত (৮488) ূ 
এ সাত দিন গত হবার পর তীয় গজবের গালা জহর আদেশ 


জন্য কে ছেড়ে দাও যদি ছেড়ে 
করার উড আমার লোকদেরকে হেড ও। 

এলো. “আমার সেবা রাপর ৩ ত 
তবে দেখ, আম ব্যাঙ দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে আঘাত 
দিতে অসম্মত হও, তং + 


; ব্যাঙ উঠে তোমার বাড়িতে, শয়নকক্ষে 
করবো । নদী ব্যাঙে পরিপূর্ণ হবে; সেসব J 
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ও বিছানায় এবং তোমার কর্মকর্তাদের বাড়িতে, তোমার 
করবে; আর তোমার, তোমার লোকদের ও তোমার সমস্থ 


ব্যাঙ উঠবে ।" (তাওরাত, হিজরত, ৮:১-৪) 


প্রথম গজব: নদীর পানি রক্তে পরিণত হওয়া 

হারুন (আ) গিয়ে মিসরের সমস্ত পানির উপরে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন 
নদী থেকে ব্যাঙেরা উঠে এসে মিসর ছেয়ে ফেলল। অবশ্য জাদুকরেরাও তথ 
একই কাজ করে দেখালো, অর্থাৎ নদী থেকে ব্যাঙ উঠিয়ে আনা । তবে এ: 
ফারাওয়ের চিন্তা গেল না, কারণ, দেশের আসলেই ক্ষতি হচ্ছিল | তিনি মূসা (ত্র 
ও হারুন (আ)-কে ডেকে বললেন, “তোমাদের মাবুদের কাছে ফরিয়াদ কর, যে 
তিনি আমার কাছ থেকে ও আমার লোকদের কাছ থেকে এসব ব্যাঙ দূর ক! 
দেন।" (হিজরত, ৮:৮) এতে ফারাও হিরু দাসদের চলে যেতে দেবেন এই ক 
দিলেন । মূসা (আ) পরদিন প্রার্থনা করলেন ব্যাঙের বিষয়ে । ফলে তখনই বাড়ী: 
বা মাঠেঘাটের সব জায়গার অজস্র ব্যাঙ মারা গেল । বেশ দুর্ন্ধও ছড়িয়ে পড়লে 
কিন্তু ব্যাঙের আপদ তো গেল- এই ভেবে ফারাও আর মূসা (আ)-কে পা? 
দিলেন না। ফলে তৃতীয় গজবের পালা এলো। 
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তাতে সেই ধূলি [মার 

৬ নে শি লাঠি তা 

হিজরত, ৮:১৬) খ্ন্যা সারা মিসর x মর ধূলিতে প্রহার » 

"পণ ছেয়ে ge 
নং মুসা (আ) আর হারুন C ফেলবে। (তাওরাত 
উকুনে পরিণত হলো। মানং আ) তা-ই নর টু 
~ এ আৱ »শ। ফলে মিস 

করলো। কিন্ত ফারাওয়ের br’ গত পর উক, র ৬ মিসরের সমস্ত ধুলি 

হিরু শব্দ কিনিম ( লা না এতটুকু । পাত পরকটাকার ধারণ 


শকুন ছাড়াও মশাও হতে 


পারে, এমন 


C je উ-ঘরগুলো, এহন 
পরিপূর্ণ হবে। (তাওরাত, হিজরত, মা পদের বাসভূমিও ডাশ মাছিতে 
মিসর দেশ ছেয়ে গেল 


দেবেন হিক্রুদের। মূসা (আ) 
প্রার্থনা করলে পরে পোকাগুলো 
সব চলে গেল, একটিও থাকলো lt 4০. 

না। এবারও ফারাও তার কথার চতুর্থ গজব: দংশকের আক্রমণ; (10705 Jacques 
বরখেলাপ করলেন। Joseph Tissot 


পঞ্চম গজব: পন্তয মৃত্যু (481) 

ফারাওকে মুসা (আ) এবার জানালেন আল্লাহর পক্ষ থেকে, “তোমার ক্ষেতে 
যেসব পশু রয়েছে, অর্থাৎ তোমার ঘোড়া, গাধা, উট, গরুর পাল ও ভেড়ার পালের 
উপর মাবুদের হাত রয়েছে: কঠিন মহামারী হবে।" (তাওরাত, হিজরত, ৯:৩) 
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পরদিন মিসরের সমস্ত ঘোড়া, গাধা, উট, গরুর পাল ও ভেড়ার ৮ 
গেল। তবে [হরুদের এলাকার কোনো পশু অরেনি। এ গন্জাবের ৯ 
ফারাওয়ের মন একটুও টিকোনি। 


ষষ্ঠ গজব: বিষফোড়া (7) 
আল্লাহ মুসা (আ) ও হারুন (আ)-কে বললেন, “তোমরা 
ছাই নাও এবং মুসা ফারাওয়ের সামনে তা আসমানের : 
সমস্ত মিসর দেশব্যাপী সুক্ষ ধূলি হয়ে সেই দেশের স্বর মানুষ ও পক্জদের শঠ 
বিষফৌোড়া জন্মাবে |" (তাওরাত, হিজরত, ৯:৮-৯) ূ 
এটা করবার পর অবশ্য এবার জাদুকরেরাও কিছু করতে পাবলো না, কার” 
তারাও বিষফোড়ার যন্ত্রণায় কাতরাঠিহল। কষ্ট হলেও ফারাও মৃসা (আ) এর ক 
কান দিলেন না। 


সন্তস গজব: শিলাবৃষ্টি (743) 
“মিসরের পত্তন থেকে আজ পর্যন্ত যেরকম কখনও হয়নি, সেরকম প্রচণ্ড শিলার 
আমি আগামীকাল এই সময়ে বর্ধাবো। অতএব তুমি এখন লোক পাঠিয়ে ক্ষেতে 
তোমার পশু ও আর যা কিছু আছে সেই সমস্ত তাড়াতাড়ি আনাওঃ যে মানুষ ও 
পশু বাড়ির বাইরে ক্ষেতে থাকবে তাদের ওপরে শিলাবৃষ্টি হবে আর তাতে তারা 
মারা যাবে ।” (তাওরাত, হিজরত, ৯:১৮-১৯) 

প্রচণ্ড রকমের শিলাবৃষ্টি হলো মিসরে । মানুষ-পশু নির্বিশেষে প্রায় সবাই 
আহত হলো, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলো। খাবারের অভাবে দুর্ভিক্ষই লেগে গেল 
(অন্যান্য কিছু গজবের ফলেও এটা হয়েছিল)। কেবল গোশেন এলাকায় শিলবৃষ্টি 
হলো না। ফারাও মূসা (আ) এর কাছে লোক পাঠিয়ে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ 
করতে বললেন এ বৃষ্টি আর বজ্র থামাতে ৷ মূসা (আ) নগরের বাইরে গিয়ে দোয়া 
করলেন। বৃষ্টি থেমে গেল, মেঘ সরে গেল কিন্তু ফারাও কথা রাখলেন না। বনী 


টি পর্ণ করে উন”ন, 


এ 
দিকে; 


পায় 


টপ. পাশ HEE "সর পপ TE 

এ 

= | 

প্পসপর 

| i En Tf 
ধিক UU 4 ০৮০ লট - - 


সপ্তম গজব; শিলাবৃষ্টি 
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অফ্টস গজব: পঙ্গপাল (8৯৭) 
“ইবরানীদের (হিক্রুদের) মানদ ৬ 


4” সালাত 
হতে কতকাল অসম্মত থাকবে; ৬ ২ এই কথা বা 


"৭? আমার লেন, তুমি আঃ বলের 
ছেড়ে দাও। কিন্তু যদি আমার লোনা সেন করার জনা ₹ আমার সন্ব্শে ন্য 

শ লোকদের নে J আমার লোকদের 
আমি আগামীকাল তোমার সী ক ছেড়ে দিতে সম্মতির লোকসেরকে 


মাতে Won 
৩ পপ পাল নিয়ে আমবো ।” (তাওরার / 
০৮০০) (হজরত, 


এ, তৰে দেখ 


১০:৩-৪) 
কারাওকে ন 

দিন অনুঘহ করে | এখানে থেকে রা এই আপদকে দেশ থেকে বিদায় নী 

** এরা আম য় হতে 

কিন্তু ফারাও শোনেন কার কথা! আমাদের ক্ষতির কারণই হচ্ছে কেবল। 

যথাসময়ে পূর্ব দিক থেকে 


(আ)-কে। মুসা আ) এর দোয়ার পর পশ্চিচ মুসা 
য় নিয়ে গেল। কিন্ত ফারাও যেতে দিলেন না বউ seshnge গান 


তে হৰ পক না 


নবম গজব: আধার (শা) 


; মিসর দেশ অন্ধকার 
“তুমি ) আসমানের দিকে হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে { 
Kare TT COTE (তাওরাত, হিজরত, 
১০:২১) 
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তিন দিন পযন্ত সমস্ত মিসর দেশ গাঢ় অন্ধকারে 
পর্যন্ত কেউ কারো মুখ দেখতে পেল না 
ইসরাইলদের জনা ছিল বাতিররম । এবার ফার 
বললেন, এবার তোমাদের ছেড়ে দেব । কি তোমাদের গবাদিপশু সব রেখে দিতে 


হবে। 


বলা বাহুলা, মিসরের সব পশু মারা গিয়েছিল, বনা ইসবাইলেরগুলো বাদে) 
কিন্তু মুসা (আ) রাজি হলেন না একদম । ফারাও রেগে গিয়ে বললেন, 
সামনে থেকে দূর হও, সাবধান, আর কখনও আমার মুখ দর্শন করো না; কে 
যেদিন আমার মুখ দেখবে, সেদিনই তোমার মরণ হবে ।” 

মূসা (আ) বললেন, “ভালই বলেছেন, আমি আপনার মুখ আর কখনও 
দেখবো না।” 
দশম গজব: প্রথম সপ্তানের মৃত্যু (91755 nan) 
এ গজবের কথা ইহুদীরা বিশ্বাস করে থাকে, কারণ ইহুদীদের তাওরাত এ কথা 
বলছে। কিন্তু ইসলামে এ গজবের কথা উল্লেখ নেই, বাকিগুলো নিয়ে সমস্যা না 
থাকলেও । কারণ এ গজবটি একমাত্র গজব যেখানে মানুষের প্রাণ যাবে, এর 
আগেরগুলোতে কোনো মানুষ মারা যায়নি। 

গজব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, “তারপর আমি পাকড়াও করেছি- 
ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির 
মাধ্যমে, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।” (কুরআন, সুরা আরাফ, ৭:১৩০) 

“আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত 
প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। 
বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। আর তাদের উপর যখন কোনো আযাব পড়ে 
তখন বলে, হে মুসা, আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সেই বিষয়ে 
দোয়া করো যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের 
উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার 
উপর এবং তোমার সাথে বনী ইসরাইলদেরকে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি 
তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত, যেখান 
পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানোর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করত ৷" (কুরআন, সুরা আরাফ, ৭:১৩৩-১৩৫) 

মোট নিদর্শনের সংখ্যা হিসেবে কুরআনে বলা হয়েছে, “আমি মুসাকে নয়টি 
প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি।” (কুরআন, সুরা বনী ইসরাইল, ১৭:১) অবশ্য, 
কোথাও কোথাও এর মাঝে লাঠি থেকে সাপ হয়ে যাওয়া, এবং বগল থেকে 
শ্বেতশুভ্র হাত বের করাকেও অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়েছে। 
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অবশাই বনী ইসর 


বা সেই বব খ বা রঃ 
পাসওভার এ (pass) করে 
| শখ (Passover) এর > nk 


রিচিত। তাই 
পারাচত তাই এ খুশিকে ৯০ 


সেই নাতে ফারাওয়ের | 


Jb ভেড়ার ব 


বন্দীর প্রথম সন্তান 

হলো iy সবাই মারা এ পিকে শুরু করে কারক 

হলো । মাঝরাতে মিসরের ৭ গেল, এমনকি পশুদের এারের 
_ শশুদের ক্ষেত্রেও তা-ই 


কেউ না কেউ মারা গোঁ, ২ ঘরে কান্নার 

পার গার রোল পড়ে 

রা গেছে! সন্তান হারাবার রাগে ড় গেল, কারণ সব ঘরেই যে 
a -কষ্টে ফারাও রাতেই ৯৮ 


আর হারুন (আ)-কে ডাকলেন 
মধ্য থেকে বের হয়ে যাও; তো সাক দিয়ে 


তোমাদের কথা 

সঙ্গে নিয়ে চলে যাও যেত, চে কর। ভেড়ার পাল ও গরুর সমন্ত পাল 

(তাওরাত, হিজরত, ১২:৩১) এবং আমাকেও দোয়া করো।" 
রাতেই তল্লিতল্লা গুটিয়ে বনী ইসরাইল রাজি হয়ে যায় বের হয়ে 


করছিল সামনেই । 
ইসলামে এ ‘দশম’ গজবের কোনো কথা নেই 
র | তাছাড়া একজনের পাপের 
ভার অন্য মানুষ বহন করে না- এটিই ইসলামে প্রচলিত । তবে ফারাও কী কারণে 
অন্য গজবে রাজি না হলেও এবার রাজি হয়ে যান সেই ব্যাপারে কিছু পাওয়া যায় 


না ইসলামে । 

ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের ধর্মে এ গজবগুলোর ঘটনা উল্লেখ থাকায় 
তারা এতে বিশ্বাস রাখেন বটে, কিন্তু ইতিহাসবিদরা বরাবরের মতোই সন্দিহান এ 
ব্যাপারে- আদৌ এগুলো হয়েছিল কি না। কিছু ্রত্নতন্টবিদ মনে করেন, ফারাও 
দ্বিতীয় রামেসিসের শহর পি-রামেসিসে এ প্রেগগুলো এসেছিল। উইলিয়াম 
অল্বাইটের মতো প্রত্রতন্তবিদগণ অবশ্য এ দশ গ্লেগের এতিহাসিক ভিত্তি আছে 
বলেই মনে করেন। মিসরের উত্তর সিনাই এর আল-আরিশ (১১১) শহরে 
পাওয়া গেছে এক প্রাচীন পানি-আধার। সেখানে হায়ারোগ্রিফিকে লেখা প্রাচীন 
মিসরের সেই অন্ধকারে ছেয়ে যাবার ঘটনা, এবং বিস্তারিতভাবেই! 
_ উলদী জাতির ইতিহাস ১০৩ 
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মিসরের দাদশ সাম্রাজ্যের সময় লেখা ইপুয়ের (10) প্যাপিরাস বল", 
“নদীর পানি রক্ত হয়ে গেল 


তি, 


॥ অবশ্য এ প্যাপিরাসের সব কথা ধ্ঘ্ে 
কাহিনীর সাথে মেলে না। 
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দ্বিখন্ডিত লোহিভ অধ্যায়-১০ 
[. ৭৮ শি অর সু 


উরি 


মিসরের কথা এলেই যে নামটি মাথায় চলে আসে নীলনদের 
কান্না, নীলনদের অভিশাপ- আরও কত কী! Ee bath ad rah 
ইংরেজিতে পরিচিত দ্য নাইল (111০100) নামে, যদিও কোনো কোনো সূত্র মতে 
দীর্ঘতম নদী আসলে আমাজন । এগারোটি দেশ দিয়ে বয়ে চলা নীলনদ সেই 
প্রাচীনকাল থেকেই মিসরের জন্য ছিল আশীর্বাদ। নীলনদের পানির কল্যাণে ফুলে 
ফেঁপে উঠত মিসরের ফসলরাশি। মিসরের প্রায় বেশিরভাগ এঁতিহাসিক ও 
্রত্রতান্তিক নিদর্শন আসলে খুঁজে পাওয়া যায় এ নদের তীরেই। নীলনদ শেষমেশ 
গিয়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে (Mediterranean 5০৪) | খুবই প্রাচীনকালে এ নদীকে 
স্থানীয় মিসরীয় ভাষায় ডাকা হতো “হাপি' বা *ইতেরণ, যার মানে আসলে কেবলই 


“নদী'। আর হিক্রুতে ডাকা হতো 'হা-শিহোর' (৬০৭) । মজার ব্যাপার হলো, 
' থেকেই! প্রাচীন সংস্কৃতের 


ধারণা করা হয়, এই নীল নামটি এসেছে ‘নীল রঙ 
‘নীল’ লৌল) থেকে আরবিতে চলে আসে 'নীলাহ' (৮); ১৯২২ সালে ফারাও 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ১০৫ 
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তুতেনখামুনের মমিতেও খুঁজে পাওয়া যায় সেই নীল রঙ, যা কি না *ই, 
পৰিত নীল লিলি ফুল’ নামে পরিচিত । সির 


চা 


|| 
| in 
| HN হি 


কায়বোর দৃশাপটে আজকের নীলনদ 


নীলনদ নিয়ে এত কথা কেন হলো? কারণ, ইহুদীদের ইতিহাস বলতে গেলে 
অবধারিতভাবেই চলে আসবে এক্সোডাসের কথা, অর্থাৎ ফারাওয়ের হাত থলে 
হিব্রু দাসদের পলায়নের ঘটনা । সেই ঘটনায় রয়েছে বিখ্যাত সাগরভাগের কথা 
মিসর বলতেই যেহেতু নীলনদ মাথায় চলে আসে, তাই অনেকেরই এমনটা মাথার 
গেঁথে থাকে যে, হিক্রুদের যেতে দিতে ভাগ হয়েছিল নীলনদ। কিন্তু আসলে তা 
নয় মোটেও ৷ বরং ভাগ হয়েছিল লোহিত সাগর বা রেড সি। তবে এ ব্যাপারে 
রয়েছে মতবিভেদ । কুরআনে কেবল “সাগর' বলা হলেও, তাৎরাতে বলা আছে 
সাগরের সেই জায়গার নাম ‘ইয়াম সুফ' (হিব্রু ৭:৩-2:), যার অর্থ ইংরেজিতে *লী 
অফ রিডস' (9৪ ০f Reeds) বা বাংলায় 'নলখাগড়ার (৪০৪৫০৭) সাগর’ । তবে 
প্রচলিতভাবে একে লোহিত সাগর অনুবাদ করা হয়, এবং এ ভুল অনুবাদটি তৃতীয় 
শতকে খ্রিক অনুবাদ করতে গিয়ে হয়ে যায়, এবং সেই অনুবাদ চলে আনে 
লাতিনেও। আর সেই থেকে প্রচলিত হয়ে যায় ‘লোহিত সাগর’ । অথচ, লোহিত 


সাগর বেশ বড় একটি এলাকা, যেখানে সী অফ রিডস একটি নির্দি জলজ 
এলাকা । 


er 


[করাকে 
[লুল 


এখনও তোরে জান বরা 


১০৬ ইহুদী জাতির জাতি Fr ইতিহ স্‌ 
করুন 


উদ 5 


ধারণা করা হয়, ইয়া 
হ্রদের মতো ছিল, যা সাগ 
যাওয়া যায়। কির সুয়েজ 
মিসরের সিনাই উপস্বীপের > সয়ে ও 


st 
| জি 
| কেস 
কর 
সুয়েজ নাকি আকাবা? 


আবার এটি অপর সরু সাগরীয় এলাকা গালফ অফ আকাবা (Gu 91 
4১৭৮7) বা আকাবা উপসাগরও হতে পারে। কেউ কেউ "তানিস ত্রদ'কে (Lake 
০f Tanis) সাগর ভাগের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মোট কথা, লোহিত 


ইতিহাসবিদদের মাঝে রয়েছে ব্যাপক মতভেদ। 


এবার তবে আগের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ঘটনায় প্রবেশ করা 
নর জায়গারতো লোরিভ নর গায় শাও রন 


৯ ২ ৃ 
২ ২৯২২ ১. 
সস, 


করুন 


৮ জার ৬ কুল 


থেকে, যেমণাটা কুরআনে বলা হয়েছে, “আমি মসাকে আদেশ 


বান্নাদেরকে নিয়ে রাগিযোগে বের হয়ে মাও, নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্যাস্টী; 


হবে।" (কুরআন, ২৬:৫২) 
সেদিন নারে মুসা (আ) তার লোকদের বললেন, “এই দিনটি স্মরণে /2, 
যে দিনে তোমরা মিসর থেকে অর্থাৎ গোলামীর গৃহ থেকে বের হলে, কারণ ই 
তার পরাক্রমশালিতা দিয়ে সেখান থেকে তোমাদেরকে বের করে আনলেন = 
(তাওরাত, হিজরত, ১৩:৩) 
পাঠকদের মনে থাকবার কথা, পূর্বে ইউসুফ (আ) এর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণ, 
বাবার সময় ইউসুফ (আ) এর অন্তিম ইচ্ছা উল্লেখ করা হয়েছিল, আর তা হলে 
বনী ইসরাইল যখন মিসর ত্যাগ করবে তখন যেন সাথে করে তার মৃতদেহ নিয় 
যাওয়া হয় পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে । হিক্রুরা মিসরে চারশ ত্রিশ বছর বাস করেছিল 
আর এত বছরে ইউসুফ (আ) এর শবাধার কোথায় তা মানুষ ভুলেই যায় 
তাফসিরে ইবনে কাসিরে এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সেটি এমন- 
সাহাবী আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা) একজন বেদুইনের বাড়িতে 
অতিথি হয়েছিলেন একদিন। সেই বেদুইন তার খুবই য় করেন। ফেরার সময় 
রাসুল (সা) তাকে বললেন, “মদিনায় গেলে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে” 
কিছুদিন পর এ বেদুইন মদিনায় এলেন, আর রাসুল (সা) এর সাথে সা্ষা 
করলেন। তখন রাসুল (সা) বললেন, “কিছু চাও।" 
বেদুইন বললেন, “হাওদাসহ একটি উট আর দুধেল একটি ছাগী দিন 
আমাকে ।” 
তখন রাসুল (সা) বললেন, “বড়ই আফসোস, তুমি বনী ইসরাইলের সেই 
বুড়ির মতো চাওনি কিছু।” 
সাহাবীরা বুঝতে পারলেন না ঘটনা কী। তারা জিজ্ঞেস করলেন, “হে 
সললাহর রাসুল (সা)! বনী ইসরাইলের বুড়ির ঘটনা আবার কী? 


ন্ট 
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কুল 


মূসা (আ) তাদের জিজ্জেস UE 
কবর কোথায়?” “গণ, তোমরা কি জানো ৫ 


(আ) এর কব 
সবাই উত্তরে বলল, “আমরা ৫ 


কও) = 
LS MU] জানি না ৮ 
|, আমাদের মানে কেবল এক 


বুড়ি জানে ।” 

হযরত মুসা (আ) লোক মারফত বিন ৭ | 
দেখিয়ে দেন হযরত ইউসুফ (আ) এর মৃত্য, কো পাঠালেন । তিনি যেন তাকে 

us "কনর কোথায় আছে। 

বুড়ি বললেন, “হ্যা, আমি দে টা 
আমাকে দিতে হবে ।” খিয়ে দিতে পারি, তবে প্রথমে আমার প্রাপ্য 

হযরত আ) তা ৬. 

i মুসা (আ) তাকে বললেন, “তুমি কী চাঃ?” 

রা (আ) এর ন, “আমি বেহেশতে আপনার সাথে থাকতে চাই ।” 
পা তালা হা তর চায়া “সনে মলো। চির সাধে 

আল্লাহ ওহী নাজিল করলেন, “হে মূসা! তুমি ওঁ বুড়ির শর্ত মেনে নাও!” 

মূসা (আ) মেনে নিলেন শর্ত 

বুড়ি মূসা (আ)-কে একটি বিলের কাছে নিয়ে গেল, যার পানির রঙ 
নি dks dh AR hs “এই পানি উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ 

[| 
তার কথা মতো বিলের পানি বের করে দেয়া হলে মাটি দেখা গেল। বুড়ি 
তখন বললেন, “এ জায়গাটা খুঁড়তে বলুন।" 

মাটি খনন করলে পরে কবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ল । তখন মূসা (জা) হযরত 
ইউসুফ (আ) এর শবাধারটি সঙ্গে নিয়ে নিলেন। এরপর তিনি আবার পথ চলা 
শুরু করলেন। এবার রাস্তা পরিদ্ধার চেনা গেল। তিনি সঠিক পথ পেয়ে গেলেন। 


ফিরাউন/ফারাও ও তার লোকেরা পরদিন যখন দেখলেন, চৌকিদার, 
পাহারাদার, গোলাম- কেউই নেই, তখন ক্রোধে পাগল হয়ে গেলেন। কারণ, 
এসব পদে হিক্রুরাই সাধারণত নিয়োজিত থাকত। তারা জানতে পারলেন, রাতের 
বেলা মিসর ত্যাগ করেছে বনী ইসরাইল । ফারাও তখনই সেনা জমায়েত করতে 
বেলা সস ই জড়ো হলে পরে ফারাও বললেন, “নিশ্চই এরা (বনী 
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ইসরাইপিরা) শুন একটি দল। এবং তারা আমাদের রোধের উদেক ৯৯, 
এবং আমরা সবাই সদা শংকিত।” (কুরান, ১৬:৫৪-৫৬) সূর্নোদয়ের > 
ফারাওয়ের বাহিণা তাড়া শুরু করলো। 

ওদিকে আল্লাহ বনী ইসরাইলের লোকদেরকে লোহিত সাগরের মরুভূমির ৮৮ 
দিয়ে গমন করালেন; আর বনি-ইসরাইলিরা রণসাজে সঙ্গি | 
থেকে যাত্রা করেছিল আগের রাতে । রাতের বেলা তাদের সামনে সামনে £20 
বিশাল অগ্নি থেকে আলো আসতো, আর মেঘাচ্ছন্ন দিনের বেলায় মের 
থেকে আলো এসে তাদের পথ দেখাতো- তাগরাতে তা-ই বলা হয়েছে 
(তাওয়াত, হিজরত, ১৩) 

আল্লাহর আদেশে মুসা (আ) বনী ইসরাইলের শিবির স্থাপন করলেন সাগরে? 
কাছে। কথিত আছে, পেছনে ছয়শত রথ আর লক্ষাধিক সেনা নিয়ে হাজির হলেন 
ফারাও । ফারাও যখন নিকটবর্তী হলেন, তখন বনী ইসরাইলিরা চেয়ে দেখলো যে 
তাদের পেছনে পেছনে মিসরীয়রা আসছে; তাতে তারা ভীষণ ভয় পেল, আর 


মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলো । 
দিতে 
3 hs hs | | 
I পট fs er ১ 1 
২৯ ইউজ এ সই 


হলিউডের পর্দায় ফারাওয়ের বাহিনী 
তখন তারা মূদাকে (আ) বললো, “মিসরে কবর নেই বলে তুমি কি আমাদের 


নিয়ে আসলে, যেন আমরা মরুভূমিতে মারা যাই? তুমি আমাদের সঙ্গে এ কেমন 


আমাদের মঙ্গল।” তখন মূসা (আ) লোকদেরকে বললেন, “ভয় করো না, সকলে 
স্থির হয়ে দাড়াও মাবুদ আজ তোমাদের কীভাবে নিস্তার করেন, তা দেখ, কেননা 
আজ যে মিসরীয়দেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, এদেরকে আর কখনোই দেখবে 


১১০ ইভদী জ্জালিল ঈনিলাল  €উ সি নই ভু লোড করুন 


না। মাবুদ তোমাদের পশ্ধঃ 
তাওরাত, হিজরত, ১৪) 

কুরআনে বলা হয়েছে 
সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধন 
সাথে আছেন আমার পালন 
১৬:৬১-৬২) 

তখন ইসরাইলিদের আগে আলাই 
তাদের পেছনে গেলেন এবং মেঘন্তয় 
পিছনে চলে গেলো। মেঘত্য়টি মি রে গিত | 
উভয়ের মধ্যে দাড়ালো । তাতে সেখানে মেঘ ও অ i ইসরাইলের শিরির, এই 
আলো দান করলো। এর ফলে সমস্ত রাতে এক দল 
পারল না। (তাওরাত, হিজরত, ১৪) ? অন্য দলের কাছে আসতে 


| পড়ে গেল, 
ক্তা। তিনি 


র থাকলো, তৰু তা রাতে 


সমুদ্রের উপরে হাত বাড়িয়ে দাও, 


টসরাইলীরা শুকনো পথে সমুদ্রের | পার্টিং অফ দা সজ 


হিজরত, ১৪) রি 
কুরআনে বলা হয়েছে, “অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার 
: আঘাত'কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ 


এর মতো করে জলরাশি দু 
ৃ উঁচু পাহাড়ের মতো করে 
আঘাত হানতেই প্রবল পূর্বীয় বাতাসে iy 


¢ টি শুকনো Fe 
ন র মাঝে তৈরি হয় এক ও ঘোড়া ও রখ এবং 
দীড়িয়ে যায়, আর মা টা f রর 


নুযায়ী, পরে ২ পেছন পেছন সমুগ্রের মধ 
এ হয়ে তাদের পেছন পেছন সমুদ্র ase 


ন 


তাদের রথের চ কাগুলোতে PEE ডাউনলোড করুন ইহুদী জাতির ইতিহাস ১১১ 
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চালাতে লাগল; তখন (মিসণীযারা বললো, “চল আমরা উগ্র 


পালিয়ে ঘাই, কেননা তাদের প্র তাদের পঙ্গ 


করছেন।” (তাওরাত, (হজরত, ১৪) 

হিকরা সবাই ওপারে ঢলে যাবার পর আল্লাহ মুসাকে (শর ) বললেন « 
সমুদ্রের ওপরে হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে পানি ফিরে মিসবীয়দের উপরে এ 
রথের উপরে ও ঘোড়সওয়ারদের উপরে আসবে ।" তখন মসা (শা 
উপরে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর সকাল হতে না হতে সমুদ পুনরায় সমা 
গেল; পানি ফিরে এলো ও ফারাওয়ের রথ ও ঘোড়সওয়ারদেরকে খাস হুল 
তাতে ফারাওয়ের যে সমস্ত সৈন্য তাদের পেছনে সমুদে নেমেছিল সে 
একজনও অবশিষ্ট রইলো না। (তাওরাত, হিজরত, ১৪) | 


৯১৭, এ 
০ 
৫ ৯৮ সি 
Lh 
& & 
সাগর ভাগ 


কুরআন বলছে, “আমি সেখানে অপর দলকে পৌছে দিলাম। এবং মূসা € 
তার সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নি 


ছিল না।” (কুরআন, ২৬:৬৪-৬৭) 

কিন্তু ফারাওয়ের কী হলো শেষমেশ? বহুল প্রচলিত দ্বিতীয় রামেসিসের মই 
কি এই এক্সোডাসের ফারাওয়ের? আর লোহিত সাগর পাড়ি দেবার পর কী 
হয়েছিল বনী ইসরাইলের? 


১১২ ইহুদী জাতির ইতিহউ বিড < 


ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতাপশালী ফারাও হিসেবে ইতিহাসবিদগণ যাকে চিহ্নিত 
করে থাকেন, তিনি রামেসিস দা সেকেন্ড বা দ্বিতীয় রামেসিস। এমনকি সবচেয়ে 
বিখ্যাত মমির আবিদ্ধারের তালিকাও যদি করতে হয়, তবে শীর্ষ পাচে রাখতে হয় 
দ্বিতীয় রামেসিসের মমি আবিষ্ধারের ঘটনা। বলা যায়, কিশোর ফারাও 


তুতেনখামুনের মমি আবিদ্ধারের পর এটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। হয়তো এ প্রতাপের 
কারণেই অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস, কুরআন ও বাইবেলে বণিত মূসা (আ)-কে 
তাড়া করা ফারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস। যদিও এটা প্রমাণিত কোনো ধারণা 
না। সেটাই আমরা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো, আর সাথে সাথে তার মমির 
আবিষ্কার নিয়ে এ লেখায় আমরা অনুসন্ধান করবো। 

ইহুদী জাতির ইতিহাস ১১৩ 


উত্সাহ বুল 


প্রথমেই আসা থাক, যাকে নিয়ো এত আচগ্ানা ৬৭ 
রামোসিসের বাক্তিগত জীবন নিয়ে মানা ফলন ক ৭ |, সেই দিক 


ইতিহাস কী বলে? ই? পাত ‘id 


বাংলায় 'রামেসিস" (২০5৪০৪) লেখা হলেও ইংরেজিতে উচ্চারণটি আসলে 
ব্যামেসিজ'। প্রাচীন মিসরীয় এ নামের অর্থ ছিল '(দেবতা) রা তার জনন 
(Ra is the one who bore ॥im)। আর দেবতা “রা' (২৫, বা প্রাচীন ক্যুনিফর্ম 
ভাষায় রিয়া) ছিলেন প্রাচীন মিসরের সূর্যের দেবতা, প্রধানত ঈগল পাখি কিল 
দুপুরের সূর্যের প্রতীক দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হতো। ্রিস্টের জনের ২৪০০, 
২৫০০ বছর আগে যখন মিসরে ফিফথ ডাইনেস্টি বা পঞ্চম সত্মাজ্য চলছিল, 
তখনই তিনি প্রাচীন মিসরের ধর্মের সবচেয়ে গুর তিপূর্ণ দেবতাদের একজন হয়ে 
যান। একইসাথে আকাশ, পাতাল আর মতেরি অধিপতি 
হিসেবে তার পূজা করা হতো। এর প্রায় এক হাজার নি 
বছর পরে মিসরে নিউ কিংডম বা নব্য সাম্রাজ্য যুগ শুরু 0৮ 
হয়, আর তখন নতুন করে দেবতা আমুনের প্রতাপ | 
বেড়ে যায়। তখন এই 'রা' আর *আমুন' মিলে যুগ ্ 
দেবতা আমুন-রা"র পূজা শুরু হয়। "রা' এর কথা এত /] 
করে বলার কারণ তার প্রতাপ বোঝানো । তাই এতে ! 
অবাক হবার কিছু নেই, মিসরের ইতিহাসের সবচেয়ে Kk) 


প্রতাপশালী রাজার নাম ছিল 'রা'-কে নিয়েই । 


১১৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস ভু 


এই নিউ কিংডামল 


ডাইনেস্টি বা উনিশতম স 


বছর আগে জন্য নেন। চাল এ না 
বায় করেছিলেন, তাবে লীন ম নস তাত a. মর নু 

ৰা মা [৯1 
জঞ্জ নির্মাণ করেছি লেন। চা 


নীলনদ ঘেঁষে তিনিষ্ পির লি শহর, মন্দির আর 
ডী ন্ট গলামোসস 
যার কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে | 
বলে আন্দাজ করা হয়। 
রামেসিস শহর থেকেই 
সেটি দ্য ফাস্ট (5০ 1) ছিলেন তার বাবা 
দেন। এখানে বলা র. de so Hn ut রিজেন্ট হিসেবে দানি 
ভিন্ন ফারাওয়ের কথা বলেছে, একজন কিন বণনা সমর সুজন 
যিনি মূসা (আ)-কে নদীর পানি থেকে bl 
তুলে আনার সময় ফারাও ছিলেন, আর 3A 
অপরজন তার ছেলে যিনি কি না মুসা । + 
(আ) মিসরে ফিরে আসার পরের ' f 
সময়কালে ফারাও ছিলেন। কিন্তু ! , 
কুরআনে ফারাও উপাধি ব্যবহার করা দ্বিতীয় রামেসিস 
হলেও এ দুজন ভিন্ন কি না সে ব্যাপারে 
কিছুই বলা হয়নি। 
কম বয়সেই, খ্রিস্টের জন্মের ১২৭৯ বছর 87 
আগে, মে মাসের ৩১ তারিখ দ্বিতীয় রামেসিস ২1 
ক্মতালাভ করেন। তিনি একটানা ৬৬ বছর ২মাস &%:১. 
রাজতৃ করে মারা যান খ্রিস্টপূর্ব ১২১৩ সান ৩ | 
এরপর ফারাও হন আরেক বিখ্যাত টা 
যেহেতু রামেসিস । 
মারনেপতাহ (Merneptah) | 


(Pip, 
। আমলে 0 ক 
bh) ঠারাতাই 7২ 
ব "৮18 সেই ফারা তা নি 
এ ব্যাপারে অবশ্য কুরআনে কোনো ঈাগকে বামে 
তিনি সিরিয়া করনে কোনো 


চোখ নেই । পাষ্ট 


fe রা 
Messes) শাহারের পরল ০৭, 


||). 


it 
LU 


মিসরত্যাগের ঘটনা ই চু তিহাসিক ঘটনা হিসেবে 
কিংবা প্রত্বুত ভ্তকর এ 
গণ্য করেন না। ছদী জাতির ইতিহাস ১১৫ 


০ 


তারপরও, ধর্মীয় ইঠিহাপবিদরা চেষ্টা করেন এক্সোডাসের কাহি ৯ 
ইতিহাসের সাথে মেলাবার। এবং এজন্য একটি গর 
এলনোডাসের সময়ের ফারাএয়ের শহা, কারণ তিনি তে 
গিয়েছিলেন ধর্মগস্বুলো মতে! তাহলে রামেসিস কীভাবে ও ? তিনিই & 
সেই ফারাও? নাকি অন্য কোনো ফারাও, মিনি কি না সমু উবে মারা গ ন? 

ফারাও সেটি (5০৷৷ 1), ফারাও রামেসিস (৷৷০০০) কিং, 
মারনেগতাহ (V০৷৷৫॥৷৭৷৷) সবাই ছিলেন বিখ্যাত, আর তাদের ইতিহাস ই 
করেই নগিডুক্ত। | 

দ্বিতীয় রামেসিস মারা গিয়েছিলেন ৯০ বছর বয়সে। তিনি প্রচ রক 
দাতের সমস্যায় ভুগছিলেন, আর বাত তো ছিলই ৷ ইতিহাসে এ রোগকে জর 
মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তার দেহকে মমি করা হয় এবং পরে 
ভ্যালি অফ দ্য কিংসের KV7 সমাধিতে রাখা হয়। কিন্তু কবর লুটেরা আর 
ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সেই দেহ পরে সরিয়ে নেন যাজকের 
আরেকটু নিরাপদ স্থানে, যা ছিল রানী আহমোসি ইনহাপির সমাধি। ৭২ ঘট 
পরেই আবার সরিয়ে ফেলা হয় মমি। এবারের স্থান হাই প্রিন্ট দ্বিতীয় পিনেযেলে 
সমাধি । এতে করে লুটেরাদের থাবা থেকে বেঁচে যান মৃত রামেসিস। এই নু 
স্থানেই প্রত্রতান্টিকগণ খুঁজে পান রামেসিসের লাশ, সেটা ১৮৮১ সালের ঘন 
যেখানে পাওয়া যায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চিঃ উচ্চতার এ মমি, মিসরের সে জায়গার 
‘দীর আল বাহরি' (১১২), যার অর্থ 'সমুদ্ আশ্রম" বা "সমুদ্র মঠ, য 
রা লা লা হা 
লুক্সর শহরের বিপরীতে এর অবস্থান । 

থিবান নোক্রোপলিস (মৃত্াপুরী) এর 77 ক 
অংশ এটি । ৫০ জনেরও বেশি স্থানীয় শাসক 
ও সম্্ান্ত মানুষের উপস্থিতিতে মমিটি 
আবিষ্কার করা হয় রাজকীয় প্রকোষ্ঠে । গান্তন 
মাস্পোরো মমিটির কাপড় খুলেছিলেন। তিনি বা Soy 
বর্ণনা করেন, মমিটির চুল ছিল বেশ মোটা ২, টু 
মোটা, মৃত্যুকালে ছিল সাদা, তাতে মেহেদি la "$j 
দেয়া ছিল। তবে দাড়ি আর গোফ বেশ 1. এ. 
পাতলা । হায়ারোগ্রিফ থেকে জানতে পারা 1২৮১1 ¥ 
যায়, এটি দ্বিতীয় রামেসিসের মমি । ; / 


(০... ০8 
সেখানেই লেখা ছিল বিস্তারিতভাবে কেন বিতীর রাহেসিসোর মরি 


মমি সরিয়ে এখানে আনা হয়। 


১১৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


।আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 
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বি কোথাও এটা ॥ 
সাগরে ডুবে । লেখা ছিল =, 
1 a 
মমিটি আবিচ্কারের প্রাঃ | 
পচন ধরা শুরু হয়েছে । ৪ ১০০ বছর « লি 
নিয়ে গিয়ে পরিচর্যা করা , ৬ সিদ্ধান্ত / EN: 
করা হয় ০ 
ঘরে ৯৬ উল দক যোগাযোগ 
রর ড়াতে দেখা যায় যেখানে 
এ কানে “বখানে * 
রা পাসপোর্টের হদিস জর 
ক তি |] পঃ তবে পাস Et ৭ > 
বরণ করা হয় 5৬৭ hie সত্য । i 
শত ৬)। তাছাডা ও রঃ 
ক্ষ শাল ছাড়া রাজকীয় ১৯০ 
দেহে যুদ্ধের আঘাত এবং বাতের রে। প্যারিসে পরীক্ষ জক্কীয় সম্মানেই তান্তে 
হাটতেন। চিহ্ন আছে টি | করে দেখা মায়, তার 
শপ বয়সে তিনি হা চর 
lt কুক্তো হয়ে 


এখন অবশ্য মমিটি মিসরের 
এতই বিখ্যাত ছিলেন যে তার কায়রো জাদুঘরেই আছে। ছি 

oy সম্মানে পরে = ছে। দ্বিতীয় রামেসিস 
করেন কশ'রও বেশি সন্তানাদি রেখে গিয়েছিলেন দিও রামেনিস উপাধি ধারণ 

রামেসিস নিয়ে এত কথা বলার কারণ, বিতর রামেসিল। 
সেই ফারাও যার মৃত্যু হয়েছিল সাগরে উহার কোথাও বলা নেই যে এই 
মৃত্যুকথনও বলা যাক। আগের জন সেটি দ্য ফান্টের হাতে বত অ 
করবার পর, তার মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক, কোনো নী বছ সিল 
দীর্ঘ সময় শাসন করেছিলেন যে বুবু পা 

যান ত 

মারনেপতাহের বয়স সত্তরের এ ৭৭ 
আথেরো ক্রেরোসিসে (atherosclerosis) I কিন্তু তার মৃত্যুর কারণের ব্যাপারে 
ইতিহাস 
টতেহাস আমাদের কিছু জানায় না। তবে তার মারা যাবার পর ২৫ বছরের 
অস্থিতিশীলতা চলেছিল। রামেসিস তন্ত্রের আগে মারনেপতাহকেই ধারণা করা হত 
এক্লোডাসের ফারাও । কিন্তু কোন তন্ত আসলে বেশি যৌক্তিক? নাকি কোনোটিই 


জিত 9] 
‘সম্মুখে আসেনি, - 


নয়? 
এই এক্সোডাসের ফারাও যে রামেসিস হতে পারেন, সে সম্ভাবনার কথা চা 
£ জড়িত তিনি ড. মরিস বুকাইলি (Maurice Bucaille), 


একজন ফরাসি ভদ্রলোক, যার জন্য ১৯২০ সালে আর মৃত্যু ১৯৯৮ সালে। আসল 
উচ্চারণ “বুকাই' | তি ছিলেন একজন ডক্টর এবং একজন লেখক। 
সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালের পারিবারিক ডাক্তার হিসেবে নিয়োগ গান 
তিনি, এমনকি তিনি মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের টি 
তিনি, এমনকি নর ও মেরি হিরা এক 

ইন্ছদী জাতির ইতিহাস ১১৭ 


করুন 


Emp OEE 
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ছিলেন তিনি । ১৯৪৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি (65, ০. 
তিনি ছিলেন গ্যাস্ট্রোণন্যাৱোলক্কির । 


pastrocntcrolony) 4 


বুকাইলি যে কয়টি বই লিখেছিলেন তার মাঝে সব্াচোয়ে পলা 


১০ রী যয 
যে বইটি সেটি "11 Rible, The Qur'an and Science’ 


অনুদিত হয়, বাংলায় যার নাম ‘বাইবেল, কুরআন ও সিদ্দা bY 
মূলত তার লেখনি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেন শে, ক ia 
কোনো অসঙ্গতি নেই । এ মতবাদটি পরবর্তাতে বুকাইলিজম ce 


৮১ ৯ 


মরিস বুকাইলি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি ৪ 
রয়েছে বিতর্ক। তার দীর্ঘ বক্তব্যের ভিডিও ইউটিউবে পাগয়া যায় । তান bis 
সাক্ষাৎকারও ইন্টারনেটে দেখতে পাওয়া যায়, যার নির্ভরযোগ্যতা মা -* 


বাটা 


পতা £ 


ই 


যায়নি। এ সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন। সেখানে “আপি 4. 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন?” এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমি শুরু দে 


পরিষ্ধার করে বোঝাতে চেয়েছি, বিসমিল্লাহর প্রথম অক্ষর শিখবার আগেই আছ 
বুঝতে পেরেছিলাম যে, আল্লাহ এক ও সর্বশক্তিমান । তিনিই আমাকে কুরহ্া 
অধ্যয়নের দিকে এনেছেন।” তবে মুদ্রার উল্টো পিঠও কিন্তু আছে। পাক বুঝ 
থেকে বের হওয়া The Bible, The Qur'an and Science বইয়ের ১৯৯৮ সালের 
₹স্করণে লেখা ছিল, “ধর্মগ্রন্থে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাপারে পড়াশোনা করায় ড. 
বুকাইলির কুরআনের প্রতি অপরিসীম সম্মান চলে আসে... তবুও তিনি একজন 
খ্রিস্টান রয়ে যান, তবে ইসলামের প্রতি তার ছিল গভীর সম্মান।” আসল ঘটনা 
যে কী ছিল তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। 
তবে তিনি মুসলিম ছিলেন কি না সেটা আসলে আমাদের মমি নিয়ে 
আলোচনায় মুখ্য নয়। কিন্তু যেটা না বললেই নয়, সেটি হলো, কথিত জাছে, তিনি 
আবিদ্ধার করেন যে মমিটি আসলে একদা পানিতেই ছিল। তখন একজন তাকে 
জানালো, কুরআনে বলা আছে, এই ফারাওকে আল্লাহ পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন 
হিসেবে রাখবেন । তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। 
এটা সত্য যে, কুরআনে এরকম আয়াত আছে- “অতএব আজকের দিনে 
বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার (ফেরাউনের) দেহকে, যাতে তোমার পরবর্তী দে 
জন্য তা নিদর্শন হতে পারে ।” (সুরা ইউনুস, ১০:৯২) 
কিন্তু, মরিস বুকাইলি কি এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রামেসিসই শে 
ফারাও যার সলিল সমাধি হয়? 
একদমই না। এবং তার প্রমাণ তিনি তার বইতেই দিয়ে গিয়েছেন। আমর 


হি বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান বইটি খুলি তবে দেখতে পাই, তিনি প্রমাণ ক? 


৬২১ ঈলদী জাতির ইতিহাস আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন Ml 
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আর বাংলা অনুবাদেও মারনেপতাহকে নিয়ে লেখা সেই অধ্যায়- 


(ক) (মিসরের খিডীয় অধিপতি) রামেসিসের সিংহাসনে আরোহণ পূর্বে 
ইহুদীদের মিসরত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না । হা করেছিলেন 

(খ) হযরত মুসা এমন এক ফেরাউন রামেসিস । 
মিনি রাচনপিন ও দিবস টি নং ত ০০০ 

(গ) হযরত মুসার মাদিয়ানে অবস্থানকালে পরবর্তী ঘটনাবলী 
দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যু ঘটে এবং হযরত মুসার জীবনের 


নাকি অন্য কিছু তা নিশ্চিত নয়া মি সে পারি 
পরে অজ? 


তার মমিও য়া হয়। তার ৬ 
আরও ১৮টি মমির সাথে নিয়ে যাওঃ 


উস 


জ্ঞান একটু আগে উান্বাগ করা আয়াতের তাপ খুঁত নি” 
তাফসির জাকারিয়াতে দেখতে পাই নিচের ন]াখ|া- 
১০. দু ইষ্টগুগ পারা ১১ /)০৯৯ ২01 5/। ৮+৮/,১+ 
৯২. "সুতরাং আগা আমরা তোমার দেহটি | A002, 9, 
রক্ষা করব খাতে তুমি তোমার AEA 
পরবর্ঠীদের জনা নিদর্শন হয়ে খাক'?। | 


আর নিশ্চয় মানুষের মধো অনেকেই 
আমাদের নিদর্শন সঘডে গাফিল'*) 1 


এখানে কির'স্বাটনকে উদ্দেশ] করে বলা হয়েছে যে, জপমগ্াতার পর আনি রোমা 
লাপ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার প্রবর়ী 
জনগোষ্ঠী জানা আগ্যা ভাব্রালায় মহ্াপক্তির নিদর্শন এ শিক্ষণীয় হয়ে থাকে 
কাতালা বলেন, সাগর পাড়ি দেবার পর শশ্রালাইহিস সালাম বন্ধন জাতী, 
সবাচিকামেরাক 'ফরজাউনের নিহত হকার সংবাদ দেন, তখন তারা কনে 


ব্যাপারে এঠহ তত সঙ্গ ছিল দে,ডা আয় তার করতে লাপল এনা বলত লাগল 
ঘে;কিবআভন শল হয়নি | কাতাহ কাখালা কাদের সচল বলাৰ লহ 
অন্যানাদের শিক্ষা লাঙ্রে উদ্দেশো একটি ঢেটযের মাদামে ফিরাস্বাটলের মৃতদেরটি 
বে এনে ফেলে রাখলেন, হা সবাই প্রতাক্ষ করল । |তালারী! তাতে তার পাসের 
ব্যাপবে তাদের নিশ্চিত এল এবং তার লাল সবার জলা নিদর্পন ইয়ে গেল । 
লাশের কি পরিণত হয়েছিল তা বে জালা যায় লা। 


উপসংহার হলো, কুরআন বা বাইবেলের সেই সলিল সমাধি হওয়া ফারাও 
কে- তা আসলেই বলার কোনো জো নেই ইতিহাস থেকে কিন্তু ইসলামি তাফসির 
তার লাশের পরবর্তী হদিস কারও জানা ছিল না। অনেকেই পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে 
রামেসিসের মমিকে চালিয়ে দেন কুরআনের সেই ফারাও হিসেবে, অথচ এমনটি 
ভাবার মতো তথ্য-প্রমাণ যে আসলে হাতে নেই, তা কি তারা জানেন? 

তবে ফারাও যে-ই হয়ে থাকুক না কেন, তার শেষ মুহূর্তের ঘটনা বাইবেলে 
কিছু না থাকলেও কুরআনে ঠিক এভাবে বর্ণিত আছে- 

আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করে দিলাম, আর ফারাও এবং তার 
সেনাবাহিনী তাদের পিছু নিল, দুরাচার আর শক্রতাবশত। কিন্তু যখন পানি ফিরে 
এসে তাদের ডুবিয়ে দিতে লাগলো, তখন ফারাও বলল, “আমি বিশ্বাস করি যে, 
বনী ইসরাইলের মাবুদ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি এখন ঈমানদারদের 
অন্তর্তৃক্ত।”" এখন বলছো এ কথা? অথচ তুমি না আগে নাফরমানি করেছিলে? 
ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত? অতএব আজকের দিনে বাচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার 
দেহকে যাতে তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে তা। আর নিঃসন্দেহে 
বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (সুরা ইউনুস ১০:৯০-৯২) 

এর পরের অধ্যায়ে আবার ফিরে যাওয়া হবে সাগর পাড়ি দেয়া বনী 
ইসরাইলের ঘটনায়! 
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লোহিত সাগরে ফারাওয়ের বাহিনী ডুবে মারা যাবার পর ওপারে পৌছে যাওয়া 
বনী ইসরাইল আনন্দে মেতে উঠলো, এবং কাওয়ালি গাইতে লাগলো। হযরত 
মূসা (আ) ও হারুন (আ) এর পাশাপাশি এ উৎসবে তাদের বোন মরিয়মও অংশ 
নেন। উল্লেখ্য, ইহুদী ধর্মে এই দুই ভাইয়ের পাশাপাশি মরিয়মকেও নবী হিসেবে 


বিশ্বাস করা হয়। 
হ্যা, অবাক হবার কিছু নেই। ইসলাম ধর্মে মহিলা নবীর ধারণা না থাকলেও 
আছে। “নবী শব্দটি একইসাথে আরবি (৮) ও হিক্র 


323 আর হিব্রুতে মহিলা নবীকে ডাকা হয় নাবীয়াহ। মূসা (আ) এর বড় বে 
১৯ নবীবেশাইযা (আ) এর সী, আনা প্রমুখ নারী নবীর 


নাম দেখা যায় বাইবেলে । চি 
যা-ই হোক, এরপর মুসা (আ) বনী ইসরাইলকে লোহিত সাগর 
ত ত তারা & 4 
এগিয়ে যেতে বললেন, তাতে ও শ্‌র গমন ত’ গেল তখন তা পান 
লোকেরা মুসা (আ) 


হলিউডের পর্দায় এক্সোডাস 


তাতে মূসা (আ) মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলেন, আর মাবুদ তাকে একট 
গাছ দেখালেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তা নিয়ে পানিতে নিক্ষেপ করলে পানি 
মিষ্ট হলো। 

আড়াই মাস পর তারা এলীম নামের জায়গা পেরিয়ে সীন মরুভূমিতে 
উপস্থিত হলো, তা এলীমের ও তুর পর্বতের মধ্যবর্তী । তখন বনী ইসরাইলের 
সমস্ত দল 

মরুভূমিতে মূসা (আ) ও ১ 
হারুনের (আ) বিরুদ্ধে অভিযোগ টা 
করলো, “হায়, হায়, আমরা মিসর 77. 
দেশে মাবুদের হাতে কেন মরিনি? '* - 
তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে বসতাম, 
তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করতাম, 
তোমরা [মূসা (আ) ও হারুন (আ)| 
তো এ দলটিকে ক্ষুধায় মেরে . 
ফেলবার জন্য আমাদেরকে বের করে ২ 7 
এই মরুভূমিতে নিয়ে এসেছো ।” 

তখন আল্লাহ মূসা (আ)-কে বললেন, “দেখ, আমি তোমাদের জন্য বেহেশত 
থেকে খাদাদ্রব্য বর্ষণ করবো। লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন সেই দিনের খাদ্য 
কুড়াবে। তবে তারা আমার শরীয়ত অনুসারে চলবে কি না, তা আমি তাদের 
পরীক্ষা নেব।” শর্ত থাকলো- দিনের খাবার দিনেই শেষ করতে হবে, পরের 
দিনের জন্য জমিয়ে রাখা যাবে না (শুক্রবার ব্যতীত, কারণ শুক্রবার দিন তুলে 
আনা খাবার দিয়ে শনিবারও চলতে হতো)। 

কুরআন ও বাইবেল উভয় গ্রস্থেই বর্ণিত আছে- আল্লাহ বনী ইসরাইলের 
মরুবাসের সময় দুটি বেহেশতি খাবার অবতীর্ণ করতেন। সেগুলো ছিল মান্না ও 
সালওয়া। 
১২২ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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চল্লিশ বছর ধরে অ 
বীজের মতো আকারের 
বা শিলার সাথে মিল ছি 


"আর আমি তোমা 

তোমাদের জন্য খা [যাদের উপর ছায়া 

এ বার পাঠিয়েছি তি দান করেছি মো), 
করো, যা আমি তোমাদেরকে মা ও সালওয় মেঘমালার 


করতে পারেনি বর দান করেছি বির বঞ্ 7০ 
+ বরং নি গ্রোছ। বন্তুত * প্র তোমরা 
রগ) শজেদেরই ক্ষতি সাধন ক তারা আমার কোনো ক্ষতি 
|| 
4 D 


৯০ ৬৮ ৮ ২ ন 
০ ৯১ চি ও, ও পু রর ১০৫ & 
৮৫ জকি Pe, Perey ইন 


আর সালওয়া ছিল একপ্রকার পাখি, চড়ুই পাখি থেকে একটু বড়, মতান্তরে 
কবুতরের সমান। অনেকটা লাল। দখিনা বাতাস এসে পাখিগুলোকে জড়ো 


করতো । বনী ইসরাইল সেগুলো ধরে জবাই করে খেত। 
সন্ধ্যাবেলা সালওয়া পাখিতে ভরে যেত বনী ইসরাইল শিবির, আর 
মূসা (আ) বলে দিলেন, “তোমরা কেউ 


শাক্যাথ (১৩) বা বিশ্রামদিনসে (শনিবার) কিছু লোক গেল শান, নং 
গিয়ে দেখলো কোনো খাবার আসেনি। Ee 

পরে বনী ইসরাইলের সমস্ত দল সীন মরু হুমি থেকে যায়া করে ৯৯, 
গিয়ে শিবির স্থাপন করলো । মেই স্থানে লোকদের পান করার পানি Re a) 


এজনা লোকেরা মুসার (আ) সঙ্গে ঝগড়া করে বললো, 


আমরা পান করবো। মুসা (আ) তাদেরকে বললেন, “কেন আমার সঃ» ti, 

করছো? কেন মাবুদকে পরীক্ষা করছো? তখন লোকেরা সেই স্থানে পানিত 

পিপাসায় ব্যাকুল হলো, আর মুসার (আ) বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো ৮০ 
এ 


আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের ও পশুগুলোকে তৃষ্যা দ্বারা মেরে ০ 
মিসর থেকে কেন জানলে? তখন মাবুদ মুসাকে (আ) বললেন, তুমি লোকে 
আগে যাও, ইসরাইলের কয়েকজন প্রাচীনকে সঙ্গে নিয়ে, আর যা দিয়ে নদীতে 
আঘাত করেছিলে সেই লাঠি হাতে নিয়ে যাও। দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের 
উপরে তোমার সম্মুখে দীড়াবোঃ তুমি শৈলে আঘাত করবে, তাতে তা থেকে পানি 
বের হবে, আর লোকেরা পান করবে ।” (তাওরাত, হিজরত ১৭) 
কুরআনে বলা আছে, “আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইলো, তখন 
আমি বললাম, সয় যষ্ির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে । অতঃপর তা ছেটে 
প্রবাহিত হয়ে এলো বারটি বার্ণা। তাদের সব গোত্রই চিনে নিলো নিজ নিউ 
ঘাট ।” (কুরআন ২:৬০) 
এরপর মূসা (আ) গিয়ে তার [= সু 


1 


একে আয়ন 


সাথে সাক্ষাৎ করবার কথা মূসা (আ)- ths tie Lin ae 
এর, কিন্তু পাহাড়ে উর না কথিত আছে, ০০১০ 
অন্যদের ছিল না। 

তাওরাত অনুযায়ী, ভোর হলে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্বতের উপরে 
ঘন মেঘ হলো, আর খুব জোরে তুরীধবনি হতে লাগলো; তাতে শিবিরের সমস্ত 
লোক কাপতে লাগল। পরে মুসা (আ) আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য 
লোকদেরকে শিবির থেকে বের করলেন, আর তারা পর্বতের তলদেশে দণ্ডায়মান 


১২৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


উত্সাহ বুল 


হলোঃ তখন সমস্ত তৃপন পর্বত ধোয়ায় ভরা ছিল, তির 
উপরে নেমে আসলেন, আর ভাটির থে 
সমন্ত পর্বত ভীষণ কাপতে লাগল। আর তীর ₹ 
এবং তন আ) ক 1৭ ভিরার আওয়াজ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে 
ৰ ৮৮০৪ 
pli সী (আর) কথা বললেন এবং আল্লাহ বছর মতো আওয়াজে 
ালাদ জল ১ A GUT 
তাত লেন । মাবুদ তুর পর্বতের চূড়ায় নেমে আসলেন এবং মুসাকে সেই 
jf ডাকলেন: তাত সর কে সেই 
পাহাড়ের চূড়ায় ডা ; তাতে মুসা উঠে গেলেন। 
তখন মাবুদ মুসাকে 1. নিন 
বললেন, তুমি নেমে গিয়ে 
লোকদেরকে দৃঢ়ভাবে হুকুম ॥ ১,৬৯৪ এ 
কর, যেন তারা মাবুদকে টানার সি 
করে তার দিকে না যায় ও ৮১. b ৯১ | 
অনেকে মারা না পড়ে। ॥ ? Dn | 4 
অবশ্য, কেউই আল্লাহকে ৮১% 
তে ES Bullet nt rue MR =. 
দেখত পেত না। (হিজরত পৃ 


১৯) 
সেদিনই মূসা (আ) এর উপর নাজিল হয় বেহেশটি ফলক, যাতে লিখিত ছিল 
বিখ্যাত টেন কমাভমেভস বা দশ আদেশ, যা ইহুদী ধর্মের গোড়াপত্তন করে। এ 


দশ আদেশ ছিল যথাক্রমে- 


া বুদ আগুনের মধ্যে তার 
য়া মতো তা থেকে ধো 
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5 
ie পৱিত্ৰ করো । হট ir 
) জা স্মরণ কারে বতৰ ট্ | 
5) ডুন বিশ্রামবার টির লা মারের উদ্দে 


কং 11 
সমন্ত কাজ করো: কিন্তু সপ্তম SEE 


আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড করুন 


www.boimate.com 


সেদিন তুমি বা তোমার পুর বা কন্যা, বা তোমার গোলাম বান 


গজ, বা তোমার তোরণঘারের মধাবঞা বিদেশী, কেউ কোনো কাণ্ড ৯" * “তামাৰ 


৫) তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করো, যেন তোঃ 


তোমাকে যে দেশ দেবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায় হ্য় শা মন্দ 
৬) খুন করো না। 
৭) বাভিচার করো না। 
৮) চুরি করো না। 
৯) তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। 
১০) তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে লোভ করো না; প্রতিবেশীর স্তীর ধর 
কিংবা তার গোলাম বা বাদীর প্রতি, কিংবা তার গরুর উপর বা গাধার উপ 
কোনো বস্তুতেই লোভ করো না। 
ত ভিনি আদেশই নয়, আরও অসংখ্য আদেশ নির্দেশ বা আইন = 
তিনি পাহাড়চড়ায় লাভ করেন, যা তাওরাত নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য 
হিরু তোরা (71) শব্দের অর্থই হলো "আইন" । | 


কিন্তু মূসা (আ) দীর্ঘদিন পাহাড়ের ওপর ছিলেন, বলা হয় তার পবিত্রতা 
অর্জনের জন্য চল্লিশ দিন রোজা রাখতে হয়েছিল। এত দীর্ঘ সময় মুসা (আ) এর 
অনুপস্থিতি বনী ইসরাইলকে প্রলুব্ধ করে দশ আদেশের প্রথমটিই অমান্য করতে। 


সেই কাহিনাই আসবে পরের অধ্যায়ে ৷ 


১২৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস্ঞ 


|আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 


Wwww.boimate.com 


শিং 

ES 1. 

bes fe টুল সিএ, রহ AIS এ পে / 
শপ Fy রি এ 

Esty ১ মিনির নি ১ 


বাছুর পূজার ঘটনা বুঝবার জন্য গত অধ্যায়ের শেষাংশে বর্ণিত ঘটনার 


সময়কালটি কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকেও বর্ণনা করা জরুরি। সিনাই পাহাড়ে 


মনেও দেব-দেবী পূজার শখ জাগলো। 
পরের কাহিনী কুরআনের ভাষায়, “আমি (আল্লাহ) সাগর পার করে দিয়েছি 
বনী ইসরাইলকে এরপর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছলো, 
যারা স্বহস্তনির্মিত মুর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। ইহুদীরা বলতে লা" হে মূসা 
যারা হি ও তানের সু মতোই এট রণ কর দি 
মুসা বললেন, “তোমরা তো বড়ই বড়ই মূর্খ । এরা (মূর্তিপূজক) ধ্বংস হবে, এরা যে 
নিয়োজিত রয়েছে এবং যা কিছু তারা করেছে তা ডুণ! তাহলে কি 
ইজ তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য অনুসন্ধান করবো? অথচ 
নিই কারা বিশ্বে শ্ৰেষ্ঠত দান করেছেন । (কুরআন 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ৯২৭ 


নি ৭:১৩৮-১৪০) 


। আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
উনি বর 


বনী ইসরাইল শিবির 


আল্লাহ তখন মুসা (আ) ও তার অনুসারীদেরকে সিনাই পাহাড়ের কাছে 
যেতে বললেন, সেখানে তিনি মুসাকে আসমানি কিতাব তাওরাত দান করলেন 
সেজন্য তৈরি হলেন মুসা (আ)। তিনি আরও কয়েকজন নেতাকে সাথে নিয়ে 
আগেই চলে গেলেন। পরে উম্মত ধীরে ধীরে আসবে, পেছন পেছন। আর ছি 
যতদিন থাকবেন না, ততদিন তার স্থলাভিষিক্ত থাকবেন তার ভাই হারুন (আআ) 
তিনি বলে গেলেন হারুনকে (আ), “আমার সম্প্রদায়ে ভুমি আমার প্রতিনিধি 
হিসেবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাকো এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে 
চলো না।” (কুরআন ৭:১৪২) 

আল্লাহ বলে দিলেন, মূসা (আ) ছাড়া কেউ যেন সিনাই পাহাড়ে ওঠার সাহস 
না করে যখন আল্লাহ কথা বলবেন। নেতারা নিচে থাকবেন । কেবল মুসা (আআ) 
উপরে উঠবেন। তবে, আল্লাহ স্বকষ্ঠে কী কী বলছেন সেটা সবাই শুনতে পাবেন। 

আল্লাহ মূসা (আ)-কে ৩০ দিন রোজা রাখতে বললেন । তিনি তা-ই 
করলেন । কিন্তু, এরপর আরও ১০ দিন অতিরিক্ত রোজা রাখতে বললেন । সেটাও 
করলেন তিনি । মোট ৪০ দিন। এরপর, মূসা (আ) এর মনে হঠাৎ ইচ্ছা জাগলো 
নিজের প্রভুকে দেখার । তাই তিনি আল্লাহকে দেখার জন্য আবেদন করলেন 
কিন্তু, আল্লাহ বললেন, তিনি চাইলেও দেখতে পাবেন না। তারপরও মূসা (জা) 
ফরিয়াদ করেই চললেন । 

তখন আল্লাহ বললেন, “তুমি আমাকে কশ্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে 
তুমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকো, সেটি যদি নিজের জায়গায় দাড়িয়ে থাকে 
তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে।" (কুরআন ৭:১৪৩) 

মুসা (আ) মেনে নিলেন। তারপরও তিনি আল্লাহকে দেখতে চান। এরপর 
আল্লাহ তার নূরের খানিকটা উন্মোচন করলেন, আর তাতেই পাহাড় বিধ্বস্ত হয়ে 
গেল। 
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কুরআনের ভাষায়, “তারপর ( 

গার পরওয়ারদিগার পাহাড়ের ওপর 
আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, 
সেটিকে বিধান্ত করে দিলেন এবং 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। 
অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো, 
সে বললো, হে প্রভু! তোমার সত্তা 
পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা 
করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস ৃ 

করছি।” (কুরআন ৭:১৪৩) সেই সিনাই পর্বত 

এরপর মুসা (আ)-কে আল্লাহ তাওরাত কিতাব দান করালেন। তাওরাত 
আকাশ থেকে লিখিত অবস্থায় ফলকে করে নাজিল করা হয় সিনাই পর্বতে 
লকের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবশ্য জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, সনদ 
পাথরের তৈরি ছিল ফলকণগুলো। কেউ বলেন, ফলকগুলো ছিল সবুজ জমরদদ 


সামেরির ইতিহাসের ব্যাপারে কথিত আতে, (যদিও এর নিৰ্ভরযো+ 


বিষয়ে কিছু জানা যায় না) সামেরি ছোটবেলায় ফেরেশতা জিবনাক্ষল (রা) তা 
লালিত-পালিত হন । কারণ, তার মা ফারা্জয়োর ভয়ে সলো্োোল্গাত ie কর্তৃক 
জঙ্গলে ফেলে আসেন, আর সেখানে অসহায় সামেরিকে লালন করেন ০ 
তাই ছোট থেকেই জিবরাঞ্চল (আ)-কে চিনাতেন সামেরি । ভার = 
জঙ্গলে গিয়ে দেখে আসতো । বড় হলে তাকে নিজের বাসায় লিয়ে রা 

বনী ইসরাইল যখন লোহিত সাগর পার হটিছলো, তখন গোড়ার 
মানুষের ছদ্মবেশে তাদের সাথে ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। ঠা 


< 
পা 
| ত্ 


খে 
5 

সখ 
শি 


পেখানে মকৰ 
মধ্যেও ঘাস গজাচেছ। এটা দেখার পর তার মনের মধ্যে এ ধারণা এলো = 


জায়গার মাটিতে সম্ভবত সষ্টাবনী ক্ষমতার কিছু যোগ হয়েছে। তাই সি 
সাথে সেই মাটি কুড়িয়ে নিল । সুযোগ পেলেই সে ব্যবহার করবে সেই মাটি। 
সামেরি জানতো ইহুদীদের সুপ্ত ইচ্ছা সম্পর্কে। তারা দেবমূর্তি চায়। সে 
ইহুদীদের কাছ থেকে নেয়া সোনার অলংকার গলিয়ে সেখানে সেই মাটি ছুঁড়ে 
দিল। এরপর সেটাকে বাছুরের আকৃতি দিল । অবাক ব্যাপার! সেই বাছুর তখন 
হাম্বা ডাক দিতে লাগলো । এ ঘটনা দেখে ইহুদীরা বিস্মিত হয়ে যায় । সামেরি এই 
বাছুরকে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের ইলাহ বা মাবুদ বলে। 
একটি গো-বৎস, একটি দেহ, যা গরুর ডাক দিচ্ছিল । সে বলল, “এটা তোমাদের 
উপাস্য এবং মৃসারও উপাস্য, কিন্ত মূসা নিজেই ভুলে গেছে এ উপাস্যের কথা ৷" 
(কুরআন ২০:৮৮) 
আরও বলা আছে, “আর মুসার সম্প্রদায় বানিয়ে নিল তার অনুপস্থিতিতে 
নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর, তা থেকে বেরোচ্ছিল হাম্বা হাম্বা শব্দ ৷ 
তারা কি এটাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলছে না এবং 
তাদেরকে কোনো পথও বাতলে দিচ্ছে না? তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল! 
আসলে তারা ছিল বিপথগামী । (কুরআন ৭:১৪৮) 
হারুন (আ) অনেক চেষ্টা করলেন ইহুদীদের বোঝাতে, কিন্তু তারা বুঝতেই 
চাইলো না। তারা শিরক করতেই থাকলো । তারা অভিযোগ করলো, মূসা (আ) 
তাদের ভুলে গেছেন, এজনাই এত দেরি হয়ে গেছে, অথচ তিনি ফিরে আসলেন 
না। বলল, “মুসা ফিরে না আসলে আমরা এর উপাসনা ছাড়বো না।” (কুরআন 


২০:৯১) 
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ইতোমধ্যে আল্লাহ মুসাকে (আ) জানালেন তার উন্নত কা 
আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, মুসা (আ "পৰত কা করছে। এর 


) কেন তাড়াতাড়ি চলে 
পাহাড়ে, তার উম্মতকে পেছনে রেশেষ্ট । ¥ শল 


আল্লাহ: “মুসা, নু সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে সুমি 

(আ): "এই তো ওরা আমার (পন ম 
রি আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে ria ৯ i 

আল্লাহ: “আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার শিপ 
পর, এবং সামেরি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।” (কুরআন, ২০৮৩-৮৫) 

এ কথা শুনে মূসা (আ) ক্রোধাম্বিত হয়ে পড়লেন । তিনি ত ড় যেতে 
লাগলেন। তিনি এত রেগে ছিলেন যে, ইহুদীদের কাছে পৌছাতেই তিনি হাত 
থেকে তাওরাতের ফলকগুলো মাটিতে ফেলে দিলেন । (কুরআন ৭:১৫০) 

এরপর মাথা ধরে টান দিলেন তার ভাই হারুনের (আ), জবাব চাইলেন তার 
বার্থতার ৷ কিন্তু, হারুন (আ) বললেন, তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি 
তাদের ফেরাতে । তখন মূসা (আ) প্রার্থনা করলেন আল্লাহর কাছে, যেন তিনি 
তাদের মাফ করে দেন । কিন্তু তিনি সামেরিকে ছাড়লেন না। 


ক 


আগে 
আসলেন সিনাই 


করা করলে কেন?” 


“আমি এমন কিছু দেখেছিলাম যা অন্যরা দেখেনি । এরপর আঁ? 
পর আমি =. 
প্রেরিত ব্যক্তির (জিবরাঈলের) পদচিচ্ছের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নি? সেক 
পয নিজ 
তারপর আমি সেটা নিক্ষেপ করলাম । আমাকে আঃ র মন এই মত» নলাম 
হ দিল = 


(কুরআন ২০:৯৬) 
ক্রোধান্বিত মূসা (আ) সামেরিকে পরকালীন শান্তির কথা চি 

সাথে দুনিয়ার অভিশাপের কথাও বললেন । 5 
ক্লুরআনের ভাষায়, মূসা (আ) বললেন, “দূর হ, তোর জন্য সারা ভব 


€ 
শাতিই রইলো যে, তুই বলবি- আমাকে স্পর্শ করো না, এবং তোর ভুলা ৭৯ 
নিদিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না (পরকালীন শান্তির ওয়াদা) । ৯৯ 


তোর সেই 'শ্রতিপালকের' (বাছুরের) প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকি 
আমরা সেটা অবশ্যই ডুনালিয়ে দিব। এরপর অবশ্যই এটাকে বিক্ষিপ্ত করে লাগ 
ছড়িয়ে দিব ।” (কুরআন ২০:৯৭) ll 

মূসা (আ) তাই করলেন। সেই বাছুরের মূর্তি ধ্বংস করে ভাপিয়ে দেন 

রাগ পড়ে গেলে মুসা (আ) মাটি থেকে তুলে নিলেন সেই ফলকগুলে 
তাওরাত কিতাব। 

সামেরির কী হলো? সেটা আর বলা হয়নি কোথাও তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ, 
সামেরি (৬১4) কারও নাম নয় কিন্তু। বরং সামেরিয় (শমরীয়) বা সামারিটান 
(Samaritan) গোত্রের একজনকে সামেরি ডাকা হয়। সেই বাক্তির আসল লগ 
কখনও জানা যায়নি। সামারিটান জাতি প্রাচীন ইসরায়েলের উত্তর রাজ্যের সাথে 
সম্পর্কিত । তারা নিজেদেরকে মূসা (আ) এর ধর্মের প্রকৃত অনুসারী মনে করে, 
ইউসুফ (আ) এর বংশধর ও উত্তরাধিকার মনে করে। তারা জেরুজালেমের বদলে 
মাউন্ট গেরিজিমকে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র মানে। 

বাইবেল থেকে জানা যায়, 
সামারিটানরা সাধারণত বদ স্বভাবের ENCYCLOPAEDIA ) 
হতো । সামারিটানরা যেহেতু নিজেদের OPAL) 
ইউসুফ (আ) এর বংশধর ভাবে, তাই [ages 
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অবস্থান নেয়া ভাইদের একজন এহদার 
তার বিরোধী তারা । আর এহুদা থেকেই 
ঘেহেতু ইহুদা নাম এসেছে, তাই অশমরায় | 
ইহুদীদের দেখতেই পারতো না তারা। Ihe Encyclopaedia OF Judaism 
এজন্য কালেভদ্রে কোনো খারাপ মানুষ 
যদি ভালো কাজ করে বসে, সাহায্য করে 


| 
| 
| 
| 
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তাহলে তাকে ইংরে |) 
বসে. ৪ ইংরেজি বাগধারায় The G 
ব্যতিক্রম | কারণ S॥॥৷৷৷৷৷ মানেই তো খা ৰ to0d Samaritan বলা হয়, শা 
সামেরি নামের উৎপত্তি অনে রাপ হবার কথা! a 
ত র উৎপত্তি অনেকে মনে করেন সামা? 
ক্রি টি >) ls সামেগ্ি জাতি নিজে দের শালির এতে 
দেয়, যার অর্থ আইন বা সত্যের রক্ষক/অনুসারী। এ(০) 
| রক্ষক/অনুসারী 
19৭0 থেকে আমরা তা-ই জানতে সার বি 15755107801 of 
রা | থকে আমর তে কেই মুলত সামেরি নামের 
ইহুদীদের তাওরাত ঘেটে আমরা খুঁজে 
জে পাই, মাবুদ po 
৮ আল্লাহ মুসা (আ)-কে 
বললেন সব লোকদের (ইহুদীদের) আমি চিনি। এরা একটা একগুয়ে 


জাতি। তাদের বিরুদ্ধে আমার ' 
গ্লাগ আগুনের মাতা ভুলতে থাকুক ।” (তাওরাত, 


হিজরত: ৩২:৯-১০) 

ছিল আজীবন একাকী থাকা । আর 
মূসা (আ) যে পানিতে ছুঁড়ে মারেন 
গোবৎস, সেই পানি পান করতে 
বলেন সবাইকে । আল তাবারির গ্রদ্থ 
অনুযায়ী, যারা সেই পানি পান 
করবার পর সোনালি রং ধারণ করে 
চামড়ার রং, তারাই শিরকের দোষে 
দুষ্ট ছিল। বলা হয়, তিনি তাদের 
হত্যার নির্দেশ দেন। 

মূসা (আ) এর শেষ দিনগুলোর কথা 
থাকছে পরের অধ্যায়ে । 


ক 


আধ্যায়-৯৪ 
জীবন সায়া্ছে দুই নবী 


ইসরাইল এখন তাওরাত তথা একটি শরীয়ত পেলো, যেখানে খুবই 


নিয়ম কানুন লেখা ছিল। সেগুলো মেনে কাজ করা শুরু করেছিলেন মুসা (সর 
তিনি আল্লাহর আদেশে নির্মাণ করলেন ধর্মীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কম. 
বস্তু- Ark of the Covenant, বা শরীয়ত সিন্দুক, বা তাবুতে সাকিনা (হ__ 
আরবি সাকিনা শব্দের সাথে হিব্রু শেখিনা (7/'59) শব্দের মিল আছে রা 
আল্লাহর উপস্থিতি'। সোনা দিয়ে বানানো এ সিন্দুকের মাপ ছিল প্রায় ১৩১ , 


সিন্দুকের মডেল 
“তাদের নবী আরো বললেন, তালৃতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, 
তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
তোমাদের মনের সম্ভুষ্টির নিমিন্তে। আর তাতে থাকবে মুসা, হারুন এবং তাদের 
সম্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামশ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। 


১৩৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


১০ 


& 34 হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদে 
নিদর্শন রয়েছে। (কুরআন ২/২৪৮) তোমাদের জনা নিশ্চিত পরিপূর্ণ 
ক্র প্র 

এই সিন্দুকের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়, যে জাতির কাছে সিন্দু 
1] এ ভিন হর কাছে [সিন্দুক পা' সঃ 
[তি হবে অজে যতদিন সিন্দুক ইসরাইলের কাছে ছিল ততদিন ই উঠা 
বিশ্বের শ্রো্ঠ জাতি। কিন্ত্ ইসরাইলের কাছ থেকে ঠাপ ন ইসরাইল ডিল 

15414 + 

চুসরাইলের পতন শুরু হয়। [রিয়ে যাবার 

হয়, এ সন্পুকের ভিতাও 

আবার ভেতরে আছে তাওরাতের বেহেশতি ফলকণ্ডলো, নানা 
নাতনি ৪:১২ মূসা (আ) এর লাঠি, সুলাইমান (আ) এর কিক 
ত 21105 
আহা ৬ || ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা, শেষ সময়ে পুনরায় ষ্টার হবার 


Solomo 
Holy of The Holies 
কে। আর্ক 


ও ৰৱ উপরে মেঘ করত, যখনই সেই মেঘ সের বুঝে নিতে হতো, 
বহ বলছেন, এবার যাবার পালা যাযাবর ইস 


হলে দেখা গেল, যে মেঘখণ্ড আর্ক অফ কোভেন্যান্ট সিন্দুক সন্ধলি 
ছায়া দেয় সেটি সরে গেছে । এখন ইসরাইল জাতিকে আনার যাত্রা কর ৬৭ 
ALS Tra 


এলিমে মূসা (আ) তার ভাই হারুন (আ) ও তার শংশধরদের ভল। 


বিশেষ পদের বাবষ্ভা করে দিলেন, সেটি হলো *ই 
নিয়মআনুযায়ী ইহুদীদের মধ্য ইমাম হতে হলে তাকে অবশ্যই হতে হবে ৯. 
আ) এর নাঃ 


(আ) এর বংশধর । যারা ইহুদী জাতির ইতিহাস একদম ঈসা ( 
লা 


পর্যন্ত পড়বেন তারা অনেক জায়গাতেই একটি শব্দ পাবেন- লেনীয় 001, 
এর মানে হলো লেবীয় বংশ, তথা হারুনের (আ) বংশ। না 
এর মাধ্যমে মুসা (আ) স্থির করে গেলেন, ভবিয্যতে ইসরাইল ৯৯, 
জেরুজালেমে পৌছাবে আর সেখানে আল্লাহর ঘর বানাবে তখন সে 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত থাকবে লেবীয়দের। আর্ক অফ দা কোভেন্যান্ট সিন 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতৃও লেবীয়দের। এরকম সময়েই ইহুদীদের জন্য হারাম শা 
হালাল খাবারের তালিকা নাজিল হলো। ইহুদীদের জন্য হালাল খাবারগুলো 
'কোশার' (702) বলা হয়, যা একইসাথে মুসলিমদের জন্যও হালাল। তরে 


এরপর মুসা (আ)-এর নেতৃত্বে কাফেলা আবার বেরিয়ে পড়লো সিনাই 
মরুভূমি থেকে। সেটা ছিল মিসর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ১৪ তম মাসের ২০ 


পারান মরুভূমি এখন আমাদের কাছে ভিন্ন নামে পরিচিত । এটা মক্কা ও তার 
আশপাশ জুড়ে বিস্তৃত সুবিশাল মরুকে বোঝায়। ঠিক এ জায়গায় এসে ইহুদীদের 
ইতিহাস খন্থগুলো আমাদের কিছুই জানায় না- সেখানে তারা কী দেখলো না 
দেখল। এ বিশাল মরুভূমির কোনো এক স্থানে অনেক শতাব্দী পূর্বে হযরত 
ইব্রাহিম (আ) তার শিশুপুত্র ইসমাইল (আ) ও তার মা হাজেরাকে রেখে 

লেন। সেখানে জমজম কৃপ গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে এক উপত্যকা । খুব 
উন্নত নয় বটে, তবুও একটি জনবসতি ছিল বটে। 


১৩৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


পিডিএফ বই ডাউনলোড করন A ২ 
OEE 


imate.col 


ইসমাইল, 
মাঠ Tr; এন? চলন ৯ 

k শর বলা হত ‘Barc 
Ee ৬ £স্রাটলিদের 
* (আ) এর ছেলের 


ইসরাইল (ইয়াকুব) । 
কিন্তু, ইসরাইলিরা খুবই ঘৃণার চোখে দেখত ইসমাই 
ii "11৩ হসমাইলিদের । কেন? 
কারণ, ইসমাইল (আ) এর মা হাজেরা একসময় ইনাতিা | 5 
ছিলেন। আর ইসহাক (আ) এর মা সারাহ ছিলে ডি 


॥ ন রাজকন্যা । এজন্য ইসরাইলিরা 
নিজেদের রাজরক্তধাণী ভাবে । আর ইসমাইলিরা হলো নিচু a) সি 
টা খালাস wT ্ শা । 


শামই ছিল 


করুন হিল 


OUEST 


মুসা (আ) তার বাকিখও 
পরিচ্যাকাধী আর সঙ্গী হিশেবে frye 
করলেন মুন এর ছেলে ইউশাকে। 
এই ইউশাকে সাথে নিয়েই মুসা (আ) 
দেখা করতে যান খিজির (আ) এন ( 
সাথে। তবে সেই কাহিনী অনা f 
কোনো লেখায় তুলে ধরা হবে, 
যেহেতু ইহুদী জাতির ইতিহাসের 
সাথে এটি অগ্রাসঙ্গিক। | f 
পরদিন সকালবেলা দেখা গেল- F is 
সমুদ্রের দিক থেকে অসংখ্য পাখি ( 
উড়ে আসছে আর কাফেলার কাছে 


এসে মরুতে পড়ে যাচ্ছে মরে। ৮ স্শডা 
অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সবাই। কেনান দেশের ফলক 
হিসেব করে দেখা যায়, সেদিন ওরা ১,৮০০ কেজি পাখির মাংস সংঘহ করেছিল, 


কাফেলা কিন্তু এখন শুরু হলো জীবনের ঝুঁকি। কারণ, যে পথ ধরে তারা পার 
ভি প্রায়ই সেখানে জনবসতি পড়বে। আর জনবসতি মানেই হলো শক্র। 
ভিনদেশীদেরকে শত্রু হিসেবেই দেখে তারা । 

তাই মৃসা (আ) সিদ্ধান্ত নিলেন গুপ্তচর প্রেরণ করবেন সেই কেনান এলাকা 
এতই আসার জন্য। কিন্ত, তিনি যেটা জানতেন না সেটা হলো, ইসরাইল জাতি 
এতই অলস ছিল যে তারা যুদ্ধ করতেও চাচ্ছিল না। তারা চাচ্ছিলো যে, তারা 
কেবল যাবে আর শহরগুলো নিজে থেকেই তাদের মুঠোয় চলে আসবে । 

মুসা (আ) বারোজন গুপ্তচর নির্বাচন করলেন ইসরাইলের বারো গোত্র থেকে। 
তারা ছিল শামুইয়ে, শাফত, কালুত (কালেব), জিগাল, ইউশা, পলতি, গাদিয়েল, 


১৩৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস. উপ টি 


গালি, অমিয়েল, সাথুর, নাহবি আর 
দেখবে, সেখানে যারা বাস করে ও 
মন্দ। দেয়াল ঘেরা নাকি দেয়া 
ফল নিয়ে আসার চেষ্টা করবে ।" 


বারোজন গুপ্তচর রওন 


জা ১? 


নন, পার 


I হয়ে গেল। শু 


পর মুসা। আ) ই 


খা 

| দিলেন তু সরাইল কাফেলা ৫ 

৪০ দিন পর খবর পাওয়া (9 “ন না আর । শে লিয়ে 
ওয়া গেল, গুপ্তচরেরা নানি 


EEE কি কর 
তারা এসে মুসা (আ) আর হারুনকে রে ₹ ফিরে এসেছে । 
রওনা দিচ্ছেন ্িশ খুবই সুজলা সুফলা (৮ বলল, “আপনি যে দেশের জনয 
মানুষ অনেক শক্তিশালী ।” তারা বোঝানোর ঢের দেহ নেই। কিন্তু সেই দেশের 
রা বোঝানে সেই দেশের 
ইসরাইলের পক্ষে সম্ভব না। লোর চেষ্টা করল যে, এই দেশ দখল করা 
কিন্তু যে বারোজন গিয়েছিল 
সৎ। তারা সত্যটা বললো, “আমরা পারবো দখল করে নিজে শি নি 
আল্লাহও নির্দেশ দিলেন, কুরআন আমাদের বলছে, “হে আমার সম্প্রদায়, 
পাবি ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্যারিত করে দিয়েছেন 
এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ।" 
/কুমআন ৫:২১] 
কিন্ত তারা মানতে চাইল না। দশজন গুপ্তচর [৮ ৩৯ 
তখন বের হয়ে এসে লোকদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে :- " টপ পা 
দিল যেন সবাই ভয় পেয়ে যায়। তাদের ছড়ানো SER বত 
গুজব ছিল, “আমরা যে দেশের খোজ খবর নিয়ে ূ 
এসেছি সেই দেশের বাসিন্দারা নরখাদক । যেসব | 
লোক আমরা সেখানে দেখেছি ওরা দেখতে খুব ৃ 
বড়। আমরা যাদের দেখেছি সেখানে তারা হলো | 
নেফিলিম! অনাকের বংশধর! নেফিলিম! ওদের ঢং ১৪১৭ 
দেখে আমরা নিজেদের মনে করলাম ঘাসফড়িং! B ১ 
নেফিলিম কী জিনিস অনেকেই জানে দা! 1$. 
1 
| 


ইহুদী ধর্মমতে, বেহেশত থেকে বাত 
ফেরেশতারা (ফলেন আ্যাগ্েলরা) মনবীদের সাথে 
যৌন মিলিত হবার ফলে যে সন্তান জনম হং et 
ছিল প্রবল পরাক্রমশালী । এ ভিন সংকর প্রভু দিম 
দি: জট ০ গাতত এটা জেনে রাখাই য 
মূলত 1811৩) 40801 থেকে এটা এসেছে । আ 
তু 

নেফিলিমের &নিয়ে”বাচ্চাদের ভয় দেখানো হতো 
০ 989 i করুন... ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৩৯ 


টিনা উত্সাহ ইল 


পৌরাণিক ছিল না, এটা তারা বিশ্বাস করতো, বড়রাও বিশ্বাস 
থেকেই নেফিলিম ভয় করতে শিখতো তারা। তাই যখন তারা 
কেনান ভূমিতে নেফিলিম আছে, তখন পুরো কাফেলা ভয় পেয়ে ॥ জর 

ং তারা আআ 


এগোতেই চাইল না। [নেফিলিম নিয়ে বিঞারিত জানতে পড়তে পারেন “ অতিপ্লাঞ 
শকিতের 


সঙ্জানে" বইটি! 
আরবিতে 'নেফিলিম" শব্দ নেই। এটা হিক। কুরআন বলছে, পুচ, 
বলেছিল, "সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে । আমরা কখনও সেনানে 
যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান পেতে 
বের হয়ে যায় তবে গিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব ।” (কুরআন ৫:১১/ | 
তবে, কালুত আর ইউশা জানতেন, এটা ভুয়া । তারা বোঝানোর চেষ্টা 
করলেন সবাইকে ৷ কিন্তু গুজব বন্ধ করা কি আর এত সহজ? 

কুরআন বলছে, “খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি যাদের প্রতি আল্লাহ 
অনুগ্রহ করেছিলেন, (কালুত আর ইউশা) বললেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমগ 
করে দরজায় প্রবেশ কর। এরপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করনে, তথন 
তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও" 
[কুরআন ৫:২৩) 

কিন্তু কে শোনে কার কথা! 

“তারা বললো, হে মূসা, আমরা জীবনেও সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা 
সেখানে থাকবে । অতএব, আপনি ও আপনার আল্লাহই যান এবং দুজনে যুদ্ধ করে 
নেন। আমরা এখানেই বসলাম ।” [কুরআন ৫:২৪] 

তারা সবাই মিলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। মুসা (আ)-কে সরিয়ে নতুন 


আল্লাহ বললেন, কুরআন না, বরং বাইবেলই বলছে যে, আল্লাহ বলেছিলেন 
তখন, “আর কতকাল এই লোকগুলো আমায় অবজ্ঞা করবে? আর কত 
অলৌকিকতা দেখানোর পর ওরা আমায় অবিশ্বাস করবে? পবিত্র ভূমির যে 
তাদের থেকেও বড় আর শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করব” [গণনাপুজক ১৪:১২) 

মুসা (আ) বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও 
নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ 
অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন ।” (কুরআন ৫:২৫) 

তখন আল্লাহ সকল ইসরাইলবাসীকে উদ্দেশ্যে বললেন, “এ দেশ চল্লিশ বছর 
পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদগ্রান্ত হয়ে ঘুরবে- 
ফিরবে ৷" (কুরআন ৫:২৬] 
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যে দেশ মা কয়েকশ কিলোমিটার দূরে ছিল, সেখানে তার 

পৌছাতে পারবে না। দেখা গেল, পরের ৬০৬ bi bee ৪০ বছরেও 

৫ 1 গুলোতে সেই বারোজনে পা 

দশজন কোনো না কোনো রোগে মারা যায়। বেঁচে থাকেন জনের অবাধা 

ছুউশা। ঢে থাকেন কেবল কালুত আর 

“ 

ৰ দে হার আনা পেয়ে গেল । সবাই এবার যাবার জনা 

কিন্ত মূসা (আ eh Ee ছিল, এখন তারাই দৌড়ে 
( ) গে না। বসের দা আর্ক অফ দ্য কোভেন্ান্টের 


প্রশ্নরত কেনান 


মূসা 
জো) আল্লাহ মুসাকে (আ) দিয়ে সবাইকে বলল 
এলি থেকে যেন সবাই সরে দাড়া. 

সবাই ভয় পেয়ে সরে গেল। 

এরপর মুসা (আ) উদ্দেশ্য করে বললেন, “কারুন আর এরকম 
লোকদের যদি স্বাভাবিক তু হয়, বা লোকের স্বাভাবিকভাবে যা হয় 
তা-ই হয়, তবে তোমরা বাজনা শরেরিত সা। আর মারুন যর 

যদি মাটি তাদের গিলে ফেলে, তবে বুঝবে এরা 


এর পরের বছরের প্রথম মাতে রুভুমির কাদেশের 
লে লিন পি 
দিয়ে কের হলো । তার স্ামীই-ছিলেন ক 

হ করে বসলো মূসা ( 


মুসাকে (আ) দায়ী করছিল। কারণ, মূসা (আ) তাদের এই মুতে ০, 
ফেলেছেন। রর 


আল্লাহ তখন মুসাকে (আ) যা করতে বললেন, সেই মোতাবেক ৯১ 


je খসা থা 
এক বিরাট পাথরের কাছে গিয়ে তার লাঠি দিয়ে জোরে দুবার আঘাত ক টে 
“শেখান থেকে প্রবল বেগে তখন পানি বেরিয়ে আসতে লাগলো। প্রাণ ভরে ৯. 


করলো ইহুদীরা, পশুগুলোকেও খাওয়ালো । 
কিছুদিন পর আল্লাহ মৃসাকে (আ) বললেন, তিনি যেন তীর ভাই হারুন ই, 
বললেন, হেলে ইনিয়াসারকে নিয়ে হোর পর্বতে আরোহণ করেন। সারি 
বললেন, তার ভাই হারুন (আ) এর মারা যাবার সময় হয়েছে। ূ 
ই (অ, হর জো) আর ইলিয়াসার গেলেন হোর পা 
রা! সেখান মুসা (আ) হারুনের (আ) গা থেকে খুলে দিলেন হি 


*মামে 


ধন ইনার সেটা “দিয় দিলেন ইলিয়াসারের গায়ে। এখন থেকে ইস 
ইমাম ৮ 


সই পাহাড়ের চড়তেই মরা গেলেন হারুন (আ)। রব হয়েছিল ১৯, 


ত মারা যাবার পর ইসরাইল জাতি এক মাস ধরে শোক পালন করলে 
কিন্তু তারা কি জানতো (আ) এরও যাবার সময় হয়ে গেছে? 


HOR TS 


এ 


1৮৮-:১-১২ — 


[শা 
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পক 


যায়নি । মুসা (আ) জানেন, তিনি দেখে যেতে পারবেন না প্র ez ০০. 
এর আগেই তাকে চলে যেতে হবে ওপারে । বিজ 
শেষ বয়সে এসে মুসা (আ) দেখলেন ইসরাইল জাতি [5 
সবচেয়ে কাছের শক্তিশালী শহর জেরিকোর কাছে এসে পড়েছে! এই % 
পতন ঘটলেই বলা যায় প্রায় পৌছে গেছে বনী ইসরাইল সেই প্রতি্রত বের 
কিন্তু এটা কি তার জীবন থাকতেই হবে? 
জেরিকোর কাছে এসে শিবির গড়লো ইসরাইল জাতি। সু 


| সুবিশাল = 
শিবির, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে। ঠিক পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্চে পৰিত উই 
নদী। ৬ 


৮৫০৮ 
* {মতে 


চস! 
| 
N 


এত লোক দেখে কাছের নগরী মোয়াবের বাদশাহ ভয় পেয়ে গেলেন। তার 


নাম ছিল বালাক (772) । সবাই মনে করতে লাগলো, এত লোকের চাপেই তারা 
পিষে যাবে। 


নবী কেবল ইসরাইল বা ইসমাইল বংশেই আসেনি, সব সমাজেই এসেছিল 
বলে ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম বলে থাকে । তেমনই, এই মোয়াব রাজোর জন্য নবী 
ছিলেন সেই সময়ের জন্য যিনি, তার নাম বালাম-ইবনে বাউরা (১৮৩ ০) । 
অবশ্য সেটা ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী, ইসলামে তাকে নবী বলা হয়নি, দরবেশ বা” 
আলেম বলা হয়েছে, যিনি পরবর্তীতে নাফরমানি করেন। কুরআনের ভাষায়, 
“আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের 
নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে । আর 
তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভুষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে ।” 
(কুরআন ৭:১৭৫) 
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অনানা রাজ্যের নখালের কথা 
বেশি আসে না, কারণ তাদের 
ইতিহাস হয়তো তেমন ভালভাবে 
লিখিতভাবে সংরক্ষিত নেই। 
এাসলে, বেশিরভাগ তাদেরকে না 
মানলেও, খুব সম্মান করতো 
নবীদেরকে ধমপ্রচারক হিসেবে। 
সাধুদের অভিশাপ যেন না লাগে 
সেজন্য সবাই তাদের না রাগিয়ে 
চলতো। অভিশাপের ভয় সবারই 
ছিল। সেই হিসেবে বালামকে 
সবাই মানা করত। 
রাজা বালাক ডেকে পাঠালেন 
বালামকে, বললেন, “আপনি এ 
জাতির বিরুদ্ধে অভিশাপ দিন, যেন 
তারা ধ্বংস হয়ে যায় ।” 
কিন্ত বালাম সেটা করলেন না। রাজা বালাক এতে রেগে গেলেন, আবার 
ভীতও হয়ে উঠলেন ইসরাইলের ব্যাপারে। কখন না জানি আক্রমণ করে বনে 


নারীদের সাথে তারা ব্যভিচার করা শুরু 
নারীতেই তাদের সব ভুলে থাকা। অনেকে 
দেবতাদের মূর্তিতে পূজা দিতে লাগল । 

দর সা হিসেবে আল্লামা প্রেরণ করলেন ইসরাইল রাই 
চব্বিশ হাজার হিসেবে সর ঘায় সেই গজবে। এ গজবের পর থেকে ইস 


রয়ে সয়ে চলতে লাগলো। 
ii মারি করা হলো, এবার বিশের বেশি 


মহামারী শেষ হলে দ্বিতীয় আদম | 
বয়সের জনসংখ্যা হলো ৬,০১,৭৩০: লেবীয় পুরুষদের আলাদাভাবে গোনা 


হালো- ২৩ হাজার । 
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আরও পিডিএফ বই করুন 
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এটা ছিল মুসা (আ) এর করে মাওয়া শেষ বড় কাজ। = 


শাল্লাই তা 
জানালেন, "তোমার ভাই হারুন যেমন চলে গেছে, তেমন তোমাকেও ৯ ঠাস 
মা চলে যেছৈ 


হবে।" 
মুসা (আ) বললেন, “মাবুদ, এমন একজন লোককে বনী ইসরাত? 


নিযুক্ত করুন যে কি না এদের নেতা হয়ে পরিচালনা করতে পারবে । যেন 


লিল > 
'* তলা 


tz 
রাখালহীন ভেড়ার মতো না হয়ে পড়ে।" b 
আল্লাহ বললেন, “ইউশা ইবনে নুনের ওপর ওহী আসবে। তুমি তাকে ই 


তোমার স্থলাভিষিক্ত কর। তার ওপর তোমার হাত রাখ ।” 

মূসা (আ) তা-ই করতে প্রস্তুত হলেন। 
মেলে তাকালেন চারদিকে । (তাওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪) 

আল্লাহ বললেন, “তাকাও, দেখ... এ দেশটাই আমি বনী ইসরাইল 
দিব।" | 

মূসা (আ) ইউশাকে তখন ডেকে দেখালেন। বললেন এ দেশ নিয়ে তার ৯ 
কী স্বপ্ন ছিল। নবী ইব্রাহিম (আ)-কে আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন, এ দেশ পিই 
ইসরাইলকে দেবেন। ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো দেখে যেতে পারবেন, কিন্তু ছে 
আর হলোনা। 

ইউশা যেন ঠিকঠাক মতো এদের পৌছে দেয় জেরুজালেমে, পৰিতর প্রতিহত 
ভূমিতে ৷ পারবে তো ইউশা? 

ইউশা আবেগাধুত হয়ে পড়লেন। সেই ছোট থেকে মূসা (আ) এর সাহচর্য 
বড় হয়েছেন। বুঝতে পারছেন, তিনি চলে যাবেন কিছুদিনের মধ্যেই এ দুনিয়া 
ছেড়ে। কত জায়গায় গিয়েছেন তারা একসাথে । একসাথে গিয়েছিলেন খিজির 
(আ) এর সাথে দেখা করতে। কত স্মৃতি আছে একত্রে! 

পাহাড়ের চুড়ায় দুজন দীড়িয়েই রইলেন অনেকক্ষণ । ইউশা (আ) নবুয়ত 
লাভ করলেন ইসরাইলের নতুন নবী হিসেবে । 

মূসার (আ) শেষ দিনগুলো ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহ ওহী নাজিল করে 
প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমির (18005841000) সীমা দিয়ে দিলেন । [গণনাপুস্তক ৩৪:১- 
১২/ 

লিখিত আকারে সেই সীমানা হয়তো পাঠক বুঝতে পারবেন না, তাই 
আগ্রহীদের জন্য নিচের মানচিত্র দেখানো হচ্ছে। রেখা দিয়ে ঘেরা অংশটাই হলো 
সেই দেশের সীমানা । 
১৪৬ ইছদী জাতির হতিহা ও কস 
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মিসর থেকে ফেরাউনের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসার সুদীর্ঘ ৪০ বছর পর, 
১১ তম মাসের প্রথম দিন, মূসা (আ) শরীয়তের সকল বিষয় সবাইকে পরিষার 


মূসার (আ) শেষ ভাষণের কিছুদিন পর তিনি ঘর থেকে নরয়ে ত লাগলেন। 


র অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলেন। 


আল্লাহ কে ড় দেখেনি। তার কবরও কোনো মানুষ দেয় দেশে বৈধ 
মতে, “আর 
ফেরেশতারা ভাকে কবর দেন। তাওরাত jo জা 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
উত্সাহ বুল 


তখন সালটা ছিল খিস্টপূর্ব ১১৭২। এর মানে, ঠিক 
$ “৩৮ শহর পল 
খিস্টের জন্য । শী 


ইসলামি বিশ্বাস অনুযাযা, 
জেৱিকো নগরীর ১১ কিলোমিটার 
এবং জেরুজালেমের ২০ কিলোমিটার 
দূরে "মাকাম এল-নানি মুসা'তেই ম্‌সা 
(আ) এর কবর। আমু হুরায়রা (রা) 
বলেন, মহানবী মুহাম্মাদ (স) 
বলেছেন, "আমি যদি সেখানে 
8858] তাহলে অবশ্যই আমি | জুট এর কুপিত চাল 
তোমাদেরকে রাস্তার পার্শে লাল 8০ 
টিলার নীচে কবরটি দেখিয়ে দিতাম।" 

ওকে মুসার (মৃতু পর ১ মাস ধরে ইসরাইল ভাত পেন =, 
জাতি দরে নেতা হলেন হযরত ইউপা ইবনে নুন (আ) ক করল 


ইউশার (আ) হাতে ইসরাইলের উত্থান শুরু হয়। এরপর বেশ কয়েল 
নবী আসেন আর ইসরাইলের হাল ধরেন। 


ইউর আো) সামনে বিশাল কাজ। তাকে এই বিশাল জাতিকে পৌছে টি 
তিনি? সজালেমে। অথচ এখনও জেরিকো নগরী জয় করা হয় দিত 


কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, এ নগরী ইসরাইলের হাতে আসবেই, তিনি ক 
য়া ৷ কিন্তু কীভাবে সম্ভব এটা? তাছাড়া ইসরাইলের কোবে ব্রিক 


কিছু একটা করতে হবে। আগে বের করতে হবে শক্রুপক্ষের সেনাবাহিইী 


হউশা (আ) তার বিশ্বস্ত দুজন গুপ্তচরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন তাদের 
কা করতে হবে, তিনি অপেক্ষা করবেন তাদের জন্য । তারা যেন ছদ্মবেশ নিয়ে 
জেরিকো নগরীতে ঢুকে পড়ে। আর যে তথ্যগুলো দরকার যোগাড় করে আনে। 

গুপ্তচর দুজন চলে গেল জেরিকোর উদ্দেশ্যে। 

আর ক্যাম্পের সামনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন ইউশা (আ)। তার 
চেহারায় দুশ্চিন্তা । প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি। 
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ওদিকে গুপ্তচর দুজন দক্ষতার সাথে 
নিয়ে যা যা তথা দরকার সব যে 
তাদেরকে সন্দেহ করল কেউ কেউ। 
পরিস্থিতি সঙ্গিন বুঝতে পেতেই 
ণেছন পেছন তাড়া করল অনেক সৈন্য । 
= এত বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে 
প্রাচীরের কাছে এসে ওরা প্রায় সৈন 
তারা একটা নিরাপদ লুকানোর দৈনাদের চোখের আড়াল হয়ই গেল। তারপর 
দিকে বাজারের কাছে আসতেই কট বল ছুটতে ছুটতে । শহরের কিনারার 
দি আসতেই ছুটন্ত দুজনকে দেখে অবাক হলো লোকজন ৷ 
কিন্তু সেগুলো অগ্রাহ্য করে তারা খেয়াল করল অন্য জিনিস । এইমাত্র বাজার 
থেকে চলে যাচ্ছে এক নারী, বেশ সুন্দরী বলা চলে । হাতে ঝুড়ি। র 
ঝটপট এগিয়ে গেল তারা তার দিকে । 
মেয়েটা টের পেতেই তাকালো । এতক্ষণ যতটা না আগ্রহী ছিল লোকজন 
এখন তার চেয়েও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল আশপাশের লোকজন গুপ্তচর দুজনের 
দিকে চেয়ে । যেন মেয়েটির জন্যই তারা তাকিয়েছে ওদের দিকে । 
মেয়েটির চেহারাও করুণ হয়ে গেল। সবার চাহনি খেয়াল করে, যেন সে 
জানে এমনটা হবে। 
গুপ্তচর দুজন অনুরোধ করল তাদের যেন ওর বাসায় নিয়ে যায় মেয়েটা । 


ঢুকে গছত 
দা এক পড়ল জেরিকোতে 
গাড় কল রি শি 

৯ সরা শেষ তাদের 


হি | 
তারা দৌড় দিল সেখান থেক্ডে। তাদের 


| গুপ্তচর দুজন। শহরের এন্দ 


দেখে একসাথে । 
_ “কী নাম তোমার?” 
_ “রাহাব । তোমরা?” 


_ “আমরা ইসরায়েলের 
সত্যিটা বলেই দিল তারা । নসর 
ময়েটি অবাক হয়ে তাকাল । 
নি ক হন পেল না তারা! মেয়েটির চোখে-মুখে যেন সুপির 
ঝলকানি । টী 
“এসো, আমার ঘরে এসো । 
অবাক হয়ে ঘরে ঢুকল তারা । নেছি। আমি জানি 
- শুনেছি। অনেক অনেক শু 
“আমি তোমাদের কারে বেরিয়ে এসেছ, কীভাবে তোমাদের জন্য সাগর 
তোমরা কীভাবে ats 
ইছুদী জাতির ইতিহাস ১৪৯ 


উসুল 
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দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল।” মেয়েটির চোখে মুখে বিস্ময়; সে যেন ? 


০৮1৮ - 
লগ কৰতে 
পারছে না, দুজন ইসরাইলি তার সাথে কথা বলছে । শু 
কিন্ত হঠাৎ করে তার মুখ করুণ হয়ে গেল, “তোমরা কি এখন আয 
তি “দের 
আক্রমণ করবে? আমি এই শহরের খুব দরিদি একটা মেয়ে। এই বড 


রা" ঢা r 
আমি একা চালাই । আমার বুড়ো বাপ-মা, ছোট ছোট ভাই-বোন । এতগুলো 
খাওয়াতে হয়। সামান্য ফল বিক্রি করে উপার্জন করি আসি) ৬, চট বাঁ, 


00144 
লোকজন আমাকে দেখতে পারে না। আমাকে পতিতা বলে!” বলতে বলতে কে 
ফেলল রাহাব। | 

কী বলবে বুঝতে পারল না তারা দুজন, খারাপ লাগছে তাদের। এনা 
ইরারের লোকজন এভাবে তাকাচ্ছিল। তারা কি জানত রাহাব কে লাই 


ইসরায়েলের ইতিহাসে রাহাবের নাম লেখা থাকবে? 


পরিবারকে কিছু করো না। আমি এ পুরো জায়গার উপর অতিষ্ঠ কেরে মা 


অশ্রু মুছে হাসি মুখ করে বলল রাহাব, “বিশ্বাস করলাম।” 

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার উপর কড়া আঘাত পড়ল, “দরজা খোল! না হলে 
দরজা ভেঙে ঢোকা হবে!" 

রাহাব চাপাস্বরে আর্তনাদ করে উঠল, “ওরা জেনে গেছে!” 


করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো ওরা তিনজন দরজার দিকে। বাইরে টসনারা 
ধাক্কা দিয়েই যাচ্ছে দরজায় ক্রমাগত । 


১৫০ ইহুদী জাতির ইতিহাস উত্তাল 


Wwww.boimate.com 


রাহাব তাদের দুজনকে দ্রুত নিয়ে গেল ছাদে, এরপর তাদেরকে শুয়ে * 
বলল। কিছু ভেজা পাতা আর ডাটা শুকোতে দিয়েছিল সে, সেগুলো দিয়ে তা? 


ঢেকে দিল, যেন দেখে বোঝাই না যায় যে এর নিচে কিছু আছে! 


নৌ দরজা খুলল লে। সিনা বলন, “ভোমর ঘরে রা চু 
বের করে আনো এখুনি । 
রাহাব বলল, “জি, লোকগুলো এখানে এসেছিল ঠিকই, কিন্ত bi 
এসেছে তা তো জানি না। সনধযাবেলায় শহরে? ন মা আপনার এখই গছ 
চলে গেছে। কোন পথ দিয়ে গেছে তা 
পেছন গেলে হয়তো তাদের ধরতে পারবেন! 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৫১ 


পসৈন ১১: fan 
শোন্৷াগুলো বিশ্বাস ৯৮757 22177 


উগ্তচরাদির a ৰ 
না ধরতে । কিন্ত ধরতে না ?প, 


সাদন রাতে ঘৃঃ 


দিয়ে দাড় দিয়ে তালের ৮5 


০৭ 


ই 


রাহাব ভুল দিকে নির্দেশ করছে সৈন্যদের 


বিশাল জর্ডান নদী এই ফসল কাটবার সময় পানিতে টুইট । জেতে 
তোড়ে সব ভেসে যাচ্ছে। এ নদী পার হওয়া অসম্ভব । 

সিন্দুক নিয়ে তারা তীরের পানিতে পা রাখা মাত্রই যা ঘটল তা অকল্নীয় 
ছিল। ভাটার দিক থেকে বয়ে আসা পানির য্রোত থমকে গেল। এরপর পানি সরে 
যেতে লাগল, সরতে সরতে 'সর্তন* নামের শহরের কাছাকাছি *'আদম' নামের 


১৫২ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
রর 22:77:52 
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OBenjamin West 

ইউশা (আ) সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, “তোমরা এ সিন্দুক নিয়ে 
দাড়িয়ে থাকার জায়গা থেকে বারোটি পাথর নাও, এরপর আজ যেখানে ঘুমোবে, 
সেই জায়গায় পাথরগুলো ১২ 

আজকের এই অলো I 

মানুষ মনে রাখে আজ র এই এরর 

সবাই নদী পার হয়ে গেলে, সিন্দুকসহ রে 

আগের মতো হয়ে গেল। সাগরের 

আর সাথে সাথে পানি নেমে এসে 


আসন পামনে 

নি! তারা । একদম 
নোদিন আসেনি পৌছে গেল তারা। এ আছে। তার 
ঠিক এক লোক দাড়িয়ে পনি কার 


কদম 
জেরিকো নগরীর এ নি দেখলেন য়ে জিঞ্জে করলেন, 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৫৩ 


“আমি কারো পক্ষেই নই, আমি মাবুদের সৈন্যদলের সেনাপতি ।” 


এ কথা শুনে ইউশা (আ) সাথে সাথে মাটিতে উবু ভয়ে পড়ে ও 


করলেন। মানুদের সেনাপতি বলতে ফেরেশতা মাইকেল বা মিলাই 


বোঝানো হয়। 


ডে তাকে সম্মান 


ল (আ)-কে 


ইউশা (আ) বললেন, “আমার প্রভু কি তার গোলামকে কিছু বলতে চান?” 


“তোমার পায়ের জুতো খুলে ফেলো, কারণ ঠিক যে 


দাড়িয়ে আছো সেটা খুব পবিক্র।" 


ইউশা (আ) তা-ই করলেন, এবং মাথা তুলে তাকাতেই 


কেউ নেই। 


জায়গাটাতে তুমি 


“৩ দেখলেন সামনে 


যা-ই হোক, বিনা জাহাজ বা নৌকায় পুরো ইসরায়েল জাতির জর্ডান নী 


পেরিয়ে আসবার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশে সবাই ভীত হয়ে পা 


জেরিকো নগরীর 


তখন মাবুদ আল্লাহ ইউশা 
(আ)-কে কিছু আদেশ দিলেন, যা যা 


সকল দরজা বদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কেউ ঢুকবেও না, 


ড়ে। 


ক এ 


ছাল্্ৃক্ষেক্য_. পছ 
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আগে  ইউশার (আ) বাহিনীর কাধে আর্ক অঃ 
মেতে থাকো। তবে সাবধান, কেউ কোভেনান্ট ৪ 
কোনো শব্দ করবে না, কোনো 
চিৎকার করবে না। আমি না বলা 
পর্যন্ত।” 

তাই করল তারা সিন্দুকের সামনে পেছনে সেনাদল। পুরো শহর ঘুরে আসল 
অরা। রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। এরপর সকলে ঘুমাতে গেল। 
১৫৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


উত্সব 


পরেরদিন একই কাজ করালেন ৯৯. 
লেন ইউশা। আনে 
বাইরে থেকে। “কৰার ঘুরে এলো পু 
বৰ |দনও ই কাতি ০ 
তার না দিনও একই কাহিনী । এভাবে চলল ছয় 
সপ্তম দিন। ভোর হতেই ঘোরা শুর রা হয়াদন। 
গায়ে সাতবার ঘুরল । সপ্তমবার ঘুরবার সময় ইন! তবে এবার 


হর 


একবার নয় ॥ 
ইউশা (আ) নির্দেশ করলেন, “শিঙ্গার ইমামের নিঙগতে জোরে খু দিল 
জোরে চিৎকার কর!” ওয়াজের সাথে সাথে তোমরা সব 
দর উঠল কান ফাটানো চিৎকার । আর সবাই এক 
হলো। দেখল, জেরিকো নগঠার দুর্দয 
ধ্বসে মাটিতে পড়ে গিয়েছে! 


বাটা 


৯৯৮৭, £ বৃ & 


জেরিকোর পতন 
এরপর ইসরাইলি সেনাবাহিনী ঢুকে পড়লো জেরিকো শহরে। আর সেই 
গুপ্তচর দুজন আগে আগে গিয়ে রাহাবকে তার পরিবারসহ বের করে আনলো । 
রাহাব এরপর থেকে ইসরাইলের সাথেই বসবাস করতে লাগল। বিয়ে করেছিল 
“সালমন" নামের এক ইসরাইলিকে। তারই বংশধারায় জন্ম নেন যীশ্ড বিস্ট বা 
| ই এরপর 
ধ্বংসের পর তাদের মনোবল আরো বেড়ে গেল। 
১০২১০, ‘অয়’ দখল করে নিল। এখানে উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন 
i) এন যে আরা না ইলা বা 3৭ ইট) 
পরিচিত গবেষণা মতে, জেরি 
পুরুত ছিল সা ৬ ফুট । প্রায় ১০ হাজার বছর আগে এ দেয়াল প্রথম বান 
হয়, ধ্বংস hon bess আগপর্মন্ত টিকে ছিল। জেরি পিতলৰ 
শহর । শহরের চারপাশে ২৭ ফুট চওড়া ৯ ফুট গভীর পরিখাও 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৫৫ 


© TEEN — 


বলিছলন 


fr 1 
১৮ 

আর ১৯৩০-১৯ আবিষ্কৃত হয় ধর | দেয়াল, 
নর্ধারণ করা হয় খস্টপূর্ব ১৪০০ সাল, যেটা (আ) £ 


বাইবেলের তারিখের সাথে মি 


দেয়াল ধসে পড়ে প্রত তত গাশেধণায়া তা 


আর 'অয়' শহরের ধাংসাবশেষের বর্তমান নাম 'এ 


গপ্রয় 


গ্রত্রভান্তিক গাবেষণার এলাকা । 
গেল খুবই। হিট্রিয়, আমোরিয়, কেনানীয়, পরিমীয়, হিকীয় এবং মিবৃশী 
বাদশাহরা একজোট হয়ে গেল ইসরাইলের বিরুদ্ধে । এর মধ্যে হিবীয 2৮ 
গিবিয়োন শহরের বাসিন্দাদের । 


তারা একটা ফন্দি করল। একদল লোক নিয়ে তারা রওনা হলো। তার ই 
পুরনো তালি দেয়া ফাটা আঙুর রস রাখবার থলে আর কিছু রুটির টুকরো নিয়ে 


গেল। 


জেরিকো আর অয়-এর দশা দেখবার পর আশাপাশের রাজারা 


দিন পর ইউশা (আ) জানতে পারলেন, তারা আসলে তাদেরই পাশের 


করুন 


১৫৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


© IEEE 


এই ছলচাতুরি করা গিবিয়োন শালা; 
এতোই বড়। জেরিকো নগরীর সি টি 
পীর্ঘল, তখন জেরুজালেমের ব bias 
৬ 


| it দিশাহ অ 
নি আর পাচ বাজোগ গাজাদের 


তি সাথে? 
্াকরমণ করলেন। ওদিকে গিবিয়োনবাসী ৯৯ শী সেনাবাহিনী নিট 
গনি তারা বেসন নিয়োনবাসী ইউল | নিযে গি 
স্ধিমাফিক তারা যে ইসগায়েলের মির! 1) কাছ ৯৮১ 


টি আঁ ইসন ্ 
ইউশা (আ) ইসরায়েলের সেশাবাহিনী নিয়ে হাতি 
ওহী নাজিল করলেন, “তুমি তাদের ভয় কনো সা হলেন গি 
তাতে 


গবিয়োনে 


রি রো ্ মাবুদ 
দাড়াতে পারবে না। শা। তারা কেউ তোমার সামনে 


ইউশা (আ) অতর্কিতে আক্রমণ করলেন। ফলস্বরূপ অ 
১ নেকে যারা পড়ল, 


আর বেশিরভাগ পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর উপর হঠাৎ করে 
আকাশ থেকে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি নামা শুরু J হঠাৎ করে 
by হলো। সেই শিলাতে মারা পড়ল আরো 
বেশি। পালিয়ে যাওয়া শত্রু পাচ রাজাকেও খুঁজে বের করে হতা কনা ই 
বের করে হত্যা করা হয় 
ইসরাইলি বিশ্বাসে, সেদিন যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল বাহিনী জয়লাভ না করে 
ততক্ষণ সূর্য ডোবেনি, আকাশে স্থির হয়ে ছিল প্রায় একদিন। 
এরপর থেকে কেবল চলতে থাকে আশপাশের রাজ্য দখলের খেলা। ধীরে 
ধীরে বাড়তে থাকে ইসরাইলের সীমানা । আর ওদিকে অনেক বুড়ো হয়ে গেলেন 
ইউশা (আ)। 
শেষ বিশাল একটা ভাষণ দেন তিনি, যার শেষ দিকে তিনি বললেন, 
“তোমরা যদি মাবুদকে ত্যাগ করে দেব-দেবীর পূজা কর, তবে তিনি তোমাদের 
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, যদিও এতদিন তিনি তোমাদের মেহেরবা 
করেছেন । তিনি তোমাদের উপর গজব দিয়ে শেষ করে দেবেন। 


ইউশা (আ) মারা যাবার 


আনু 


Tf ৮০ 2 LL Sint oe এ ক 
ইসরায়েল জাতির পতন "গা ne ae 
এসে প্রায় সময়ই তারা তাদের এয়াদার বরাখেলাপ করে 
টি es 7 তা 
দেবীদের উপাসনা শুর করে দিল । অদৃশা সর্বশক্তিমান উ 
তারা বেশিদিন চালাতে পারত না। তাদের দরকার হাতো সামনে খ 


উপাসা । 
রি 
] 


ইউশা (আ) এর কবর 


পরের ৩২৫ বছর কোনো বড় নেতার আবির্ভাব হয়নি। এ সময় ইসরায়েলের 
১২ গোত্রের আলাদা আলাদা করে শাসনকর্তা ছিলেন, এদেরকে শাসক বা কাজি 
(48৫8০) বলা হত। তারাই বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন। ফলে, ইসরায়েলের 
পরিসীমা বাড়তে থাকল। 

নবী (Prophet) বলতে তৎকালীন ইসরাইলে তাদেরকেই বোঝানে হত যারা 
পূর্ববর্তী কিতাবের বিশ্বাসগুলো প্রচার করে যেতেন, কেউ ছোট নবী, কেউ বা বড় 
নবী। আর পারিভাষিকভাবে, রাসুল (Messenger) হলেন নবীদের উর্ধ্বে, কারণ 
তাদের উপর নতুন কিতাব আসতো, তাদের সংখ্যা কম। একজন মানুষ নবী কিনা 
সেটা প্রমাণ হত তিনি ভবিষ্যৎ্বাণী করতে পারতেন কিনা, এবং সেটা মিলত কিনা 
তার উপর কারণ, সেগুলো মাবুদের পক্ষ থেকে হত। Prophet নামটাই এসেছে 
Prophecy. (ভবিয্যৎ্বাণী) থেকে। মূল হিকু নাবী (28) মানে "ঈশ্বরের দূত" । 

এ পর্যায়ে ইসরাইল জাতি খুব বেশি রকমের দেব-দেবীদের পূজায় লিপ্ত হয়ে 
পড়ে। ফলে শাস্তিস্বরূপ, মাবুদ তাদেরকে চল্লিশ বছরের জন্য সেই অঞ্চলের আদি 
বাসিন্দা তাদের শত্রু ফিলিস্তিন সাগ্রাজ্যের অধীনস্ত করে দেন। হ্যা, পবিত্র ভূমির 
আদি বাসিন্দা এই ফিলিস্তিনিরাই। 
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এরকম সময়, ইসরায়েলের সয়া 


তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা । খামে 


মানা নামের এক (লগাৰ ডিল 
একদিন হঠাৎ এক ফেরেশতা সেষ্ সী bl 
বন্ধা বলে এতদিন তোমার স্‌ ় কি ক এলেন আর বললেন, “০০ 
হু তালা কিন্ত তুমি গর্ভ ০ 
ছেলে হবে । সে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে সি বে তোমার একটি 
বেন কখনো মদ স্পর্শও না করে, কোনোদিন উর প্রাণ করবে। তবে, সে 
শাল” ন চুল না কাটে ।" 
. ট 
এই অদ্ভুত শর্তুলো তখন প্রচলিত ছিল ইসরায়েলে । যারা এটা মেনে 
তাদের নাজরীয় (73) বলা হত। (ওজ্ড টেস্টামেন্ট জাজেগ ১৩ Su ৮ 
্ . ৩-১৬) 
ফেরেশতা চলে গেলে স্ত্রী ছুটে গিয়ে স্বামীকে 
এসে তাকে এসব বলেছে। স্বামী তখন মাবুদের দরবারে ধন্যবাদ ভানালো। পরে 
একদিন আবারো সেই ফেরেশতা এলে স্ত্রী ছুটে গিয়ে স্বামীকে ক্ষেত থেকে নিয়ে 
এল । স্বামী মানোয়া জিজ্ঞেস করল, “আপনিই সেই লোক যার সাথে আমার সত 
কথা বলেছিল? 
“হ্যা, আমিই সে।" 


“আপনি একটু বসুন, আমি ছাগলের বাচচার গোশত রান্না করি আপনার 
জন্য৷" 


জানালো যে, একজন লোক 


“আমাকে ধরে রাখলেও আমি খাব না। তবে তোমরা চাইলে মাবুদের নামে 
কোরবানি করতে পার।" 


তারা কেউই বুঝল না এ লোক যে মাবুদের ফেরেশতা। 
“আপনার নাম কী? আপনার ভবিষ্যৎবাণী মিলে গেলে তখন আমরা আপনার 
নাম নিয়ে সম্মান করতে চাই, মানুষকে জানাতে চাই। 


ইংরেজিতে তিনি স্যামসন (Samson 


OE 


স্যামসন যখন বড় হয়ে উঠলেন, তিনি 
প্রাযাই শিকারে খেতেন । সমসনের চল কিছ 
কোনদিন কাটা হযনি। এবং তার দেহে ছিল 
প্রচণ্ড শক্তি । পর্ববর্ী ধমগঞ্ছে বলা আছে, 
আল্লাহপ্রদজ শক্তি তার উপর ভর নত এবং 
তিনি এশ্নিঝক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 
উদতেন। 

তরুণ বয়মে তিনি তার পাহাড়ি এলাকা 
ত্যাগ করে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। 
ফিলিস্তিনি শহর । সেখানে গিয়ে তিনি প্রেমে 
পড়ে গেলেন, বেশ বড়সড় প্রেম । মেয়েটির 
নাম ছিল তিমনাহ | তিনি তাকে বিয়ে করার 
সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বাবা-মা কোনোভাবেই 
সেটা মানবেন না, কারণ একজন ইসরাইলি 


শিল্পার ভুলিতে স্যামসন এ সি 
OLucas Cranach 


হয়ে কখনও কোনো জেন্টাইলকে বিয়ে করা যাবে না। জেন্টাইল অর্থ অইহুদী। 
এক বিকট আকারের হিংস্র সিংহ তাকে আক্রমণ করে বসে । ঠিক তখনই এশুরিক 
শক্তি এসে ভর করে তার ওপর । তিনি খুব সহজভাবেই সিংহটিকে আকড়ে 
ধরলেন এবং এক টানে ছিড়ে ফেললেন তার দেহ। কিন্তু এই ঘটনা আপাতত 
কাউকে বললেন না তিনি৷ মেয়েটিকেও না, বাবা-মাকেও না। 

কিন্তু তার জনা সামনে বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা করছিল। 
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১১ 


অধ্যায়-৯৭ 


৮৮৮০৮ ন ভিতে ফিরে এলেন । এরপর 
Si তারিখ ঘনিয়ে এলে আবার যাত্রা করলেন। যখন তিনি এ জায়গাটি 
hea করছিলেন, যেখানে সিংহকে মেরেছিলেন, দেখলেন, সিংহের লাশের 
ওখানে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে। তিনি সেখান থেকে সুমিষ্ট মধু সংগ্রহ করলেন, 


দিলেন। শর্ত ছিল, যদি তারা সমাধান করতে পারে 
সুন্দর লিনেন পোশাক দেবেন, আর না সমাধান করতে পারলে তারা তাকে দেহে 


সমপরিমাণ । 
ধাধাটা ছিল সিংহের ঘটনা নিয়েই। বাংলা না, বরং ইংরেজি অনুবাদটাই দেয়া 
হালা- 
ve something to eat 


"Out of the eater cant 


Out of the strong came something sweet." 
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আরও পিডিএফ 
উত্সাহ লুল 


ফিলিস্তিনিরা খুব গুপ্ত 1 
সহকারেই নিল শ্যাপারট| । সমাধান 
করতে হিমশিম খেতে লাগল। তারা 
সামসনের নতুন জী তিমনাতের কাছে 
গেল এবং হুমকি দিল, ঘাখার উত্তর 
শির কাছ থেকে বের করতে না 


পারলে তার এবং তার বাবার বাড়ি এ | 
পুড়িয়ে দেবে। ৃ 
তিমনাহ অশ্রভরা মুখে 7 খু 


সিহেকে হত্যা করছে স্যামসন 


ৰ 
জীকে তিনি ঘটনাটা খুলে বললেন । শীঘই ফিলিস্তিনিদেরকে তিমনাহ বলে দিলেন 
সেটা 


সকল শস্য পুড়ে গেল। স্যামসন এ ৪ নি এ 

খাম ছেড়ে চলে গেলেন। | মন A fe AR Ml 
যখন এ গ্রামের ফিলিঙ্ডিনিরা ০৮1 

জানতে পারল, কেন স্যামসন এরকম La ents, 

করেছে, তখন তারা তিমনাহসহ তার এক হাজার মানুষ হত্যার পর স্যামসন 


বাবাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলল । 
ডাউনলোড করুন 
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ওদিকে গ্রোধে পাগল আঃ 


& মনন NL 
লাগল । উল্লেখা, ফিলাসঞান নি 2১৪, 


পর 1 0৫ 
ধনকে তে ২ ফিলিস্তিনি 2 
ৰ ত hon '" তেমন পাপ ঘা করতে 
ইসরাহলিনা, অন্তত ওকষ্ড দিম্চামেন্টের ঘটনাগুলো: ' পাঞ্জ বলে I উল 
টি "| পড়লে সোটা 
৩,০০০ €শনা নিয়ে ফিলিঞিনি ফি ) ₹*" সেটান্ট মনে ধা 
গযামসনকে ধরতে আমলো। তাকে ॥তাম উভাও লুকিয়ে ৯ 


আটক না 

ফেললেন। এরপর ওখানে ১,০০০ ফিলিস্জি হত 
এরপর তিনি ফিলিস্তিনের গাজাতে 

দেখালেন । তারপর ইসনাই 

পর তিনি আরেক নানীর 


ঢলে গেলেন । সেখানেও তার ৮৫ 
ল-ফিলিতিন সীমা এ এ হার শক্তির খেল 


“চন মোরেক গ্রামে কিছুদিন থাকার 

প্রেমে পড়ে গেলেন। তার নাম ছিল হিক্রাতে দেলিলা 

(Delilah, 7৮১৭), আরবি উচ্চারণ দালিলাহ, ইংরেজিতে তাকে ডিলাইলা সাত 
হয়। 


তার পুরোনো শত্রু ফিলিস্তিনিরা 
১,১০০ রৌপামুধরা ঘুষ দিল, বিনিময়ে তাকে বের করতে হবে স্যামসনের শত 
রহস্য কী। স্যামসন দেলিলা৷ কোনোমতেই বললেন না কিছু, কোনো নারীকে 
বিশ্বাস করতে পারতেন না আর । 


কাবার * করা করে বলে দিলেন, ধনুকের দড়ি দিয়ে তাকে বাধলে তিনি 
শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। ঘুমন্ত স্যামসনকে সেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে দেলিলা । 


কিন্তু স্যামসন সে দড়ি ছিড়ে ফেলে। স্যামসনকে বোঝায় দেলিলা, সে আসলে 
মজা করছিল। 
রা OO TEE 8৬5 
বদম নতুন দড়ি দিয়ে তাকে বলে তি হানে নি দে কেও এ 
ঘটনা বট সুমন্ত সযমসন জেগে উঠে দি বড কেললেন। 


5 ক As ঝা] 
তম ৯ Lae 
| EE” ) এ (নত 

$ রা &. ve 4 b 1 

42 114 প্র ELS রর & 

2৯২৮৯ কিল 

বাজে চদা 2. 44৩৪৯ ক 

৯১ তে উজ সি ১ ৪ 
০.৮ এ - Ft 
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কিন্ত দেলিলা পারে তালে ধরে বসল, শদি সা 
ভালোবাসে তবে কেন সে তার গোপন কা শে 
মদ না পান করাতে মাতাল করে দেলিলা উ তর 


এ কথাতে গলে গিয়ে সামসন তাকে দ্য 
বলে ফেললেন সত্য, তার চুল কেটে 
ফেললে তিনি শক্তি হারাবেন । সেদিন রাতে 
তা-ই হলো, তার চুল কেটে দেয়া হলো। 
শক্তিহীন স্যামসনকে সেই রাতে 
ফিলিত্তিনিরা ধরে নিয়ে গেল গাজাতে। 
তারা তার দু'চোখ উপড়ে ফেলল । 
ফিলিভিনিরা তাদের দেবতা দাগনকে 
বড় একটা উৎসর্গ দিল তাদের হাতে 
স্যামসনকে দেবার জন্য । 


আর শক্তিশালী লোকের ছবি আকা ছিল। তবে তারা এটাও 
বৃতি দেন যে, এ আবিষ্কার নিশ্চিত করে না যে সীলের এই তারা এ 


যা-ই হোক, মোটামুটি এরকম সময়েই ইসরায়েলের হাল ধরেন নবী হযরত 
শামুয়েল (আ) (Samuel) তার হাত দিয়ে ইসরায়েলের নতুন এক যুগ শুরু হয়। 
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© EE - 


গলার ১১ বছর বয়সে তিনি শু 
পথম ভেবেছিলেন তার বান 
প্রথ 

গেলে বাবা বললেন, তিনি ড 


শীঘ্েই শামুয়েল বুঝতে পারলেন 


“বলুন, প্রড়, আপনার বান্দা শুনছে I" 


ঠনি তত 
এর E চান নলা 
ne WD oe Lt rma 
[কে অনিষ্ট দূর করবার পথ দেখা? " আল্লাহ তাকে ৪ শিস 
থে {গে ব পথ দেখাতে শুর [বে দীয়ে সাহ 


ত a করলেন । 6,6 
ইসরাইলের একজন বড় নবী। তার শেষ ঝর তিনি 


ন বয়সে 
অন্য জাতির মতো তাদের একজন রাজা বয়সে ইসরাইলের লোকেরা 


দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী (শামুয়েল) বললেন, 
তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তাহলে 
তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর 
পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের বাড়ি-ঘর ও 
সন্তান-সন্ততি থেকে । অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য 
কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাড়ালো । আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের 
ভাল করেই জানেন ।” [কুরআন ২:২৪৬] 

আল্লাহর আদেশে নবী শামুয়েল (আ) সল (990) বা তালুত-কে (আরবিতে) 
রাজা হিসেবে মনোনীত করলেন। কিন্তু গরিব ঘর থেকে উঠে আসায় তাকে 
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ফারেশতা 
€৪রেশতারা । তোমরা যদি ঈমানদার তামা 
নিশ্চিত পি »গ বডি 

তহ পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে ।” (কুরআন ১:১৪ / 


তালুত (ছিলেন এ 
প্রত ছিলেন ইসরাইলের প্রথম রাজা । প্রগহাচি রে 
টি সং 


চালাতে € লেন তিনি 
a সি 1 তিনি। আশপাশের অনেক রাজ্েই বি [- 
তার প্রতাপে বৃ, y শি বিজয় ছিনিয়ে = & 
পপ মোয়াব, আমোন, এদোম, জোবাত আমারি I] য়ে বানালেন 
রঃ শলাল্য় এৰ? ফিল? 
"১ লাস্টিনিরা 


উত্স সকার 


মন শান্ত করা সুর শুনতে 
নাম, সে নাকি খুব ভালো শ্ৰী 


্ ক ne (ঘা বাশ, 
বলছে, তখন সেই বালব 


দক্ষিণের বেথেলহেম থেকে (৯. 


ওদিকে ত লু 
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নি তর ঘুম তা 
বাহিনী শয়ে ইসরায়েলের 
দু'বাহিনী মুখোমুখি হতে 
সবাই ভয় পেত, কা 


হলেও, তার নামেই শে জালুত। জালুত ফিল তে 
ফিলিস্তিনি বাহিনী পরিচিতি পুত ফিলিস্তিনের রাজা না 
যশে। পেয়ে যায়, তার দানবীয় শক্তির 


সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই 
পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া । পরে তালুত যখন তা পার হলো 
এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, 
আজকের দিনে জালৃত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের 
নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, 
তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী 


হয়েছে আল্লাহর হুকুমে ৷" (কুরআন ২:২৪৯) 
মেষপালক তখন ইসরাইলের বাহিনীতে তার 


তাকে উপস্থিত করা হলে ৃ 
য় দিলেন। 
ভিলা বে দরিদ্র মেষপালক ইয়াসি'র পুত্র! 
ছেলেটির নাম ছিল দাউদ. যুদ্ধে গতি ছুঁড়ে দাউদ জানুতকে গত 
ধমীয় ইতিহাসের বিশাল জালুত বা গোলায়াখের সামলে 
ফেললেন মাটিতে ৷ ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৬৭ 
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কল্পনায় বাইবেলের ডেভিড গোলায়াথ 


কিন্তু তালুত জানতেন না, এই সেই কিশোর যাকে নবী শাদুয়েল (আ) 
গোপনে ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি জানতেন না ভবিষ্যতে 
রাজপুত্র জোনাথানের সাথে ছেলেটির বন্ধত কোন পরিণতিতে গড়াবে, জানতেন 
না এই সামান্য ছেলেটি বড় হয়ে তাকে স্থলাভিষিক্ত করবে। জানতেন না এ 
ছেলেটিই হবে নবী দাউদ (আ) এবং ইসরায়েলের তত রাজা, কিং 
ডেভিড । যে দাউদ (আ) ও তার পুত্র সুলাইমান (আ) সূচনা করবেন ইসরাইলের 
স্বর্ণযুগের! 


ইহুদীদের চি এই স্টার অফ ডেভিড, এখানেও জড়িত ইসরাইলের ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ 
দাউদ (আ) 
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*আন্ডারডগ' পরিস্থিতি বলতে বর্তমানে যা বোঝায়, জালুত আর দাউদ (আ) এর 
পরিস্থিতি ছিল ঠিক তা-ই । অবশ্যই কেউ কোনো দিনই ভাবেননি দাউদ সেদিন 
জিতে যাবেন, তা-ও ঢাল তরবারি ছাড়াই কেবল গুলতির জোরে। অবশ্য, 
নিরপেক্ষ ্রতিহাসিকগণ এ ব্যাপারটি মেনে নেন না যে, সেদিন দাউদ (আ) এর 
মতো বালক জিতেছিলেন; তাদের মতে, বড়জোর এটা হতে পারে যে, দাউদ 
হয়তো কিছু একটা শুরু করেছিলেন এবং শেষ করেছিলেন অন্য কেউ। সে-ই অনয 
একজন ছিলেন বেখেলহেমেরই ইলহানন। তবে ধর্মীয় ইতিহাস এ ব্যাপারটা 
অস্বীকার করে তীব্রভাবে । 
তালুত (সল) আর দাউদ (আ) এর সময় থেকে ইহুদীদের ইতিহাস পাল্টে 
যেতে থাকে। বিস্তারিত ঘটনায় যাবার আগে পরবর্তীতে কী হতে চলেছে, তাতে 
একঝলক চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক। 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৬৯ 
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শাময়েল (আ) পর্যন্ত জা (Judpes) বাক 
চলেছিল কয়েকশ বছর। ততদিনে ইসরাইলে 
যায়। এরপর এলো ইসরাইলি রাজতন্, প্রথম 
সালের দিকে এলেন তালুত (5811) ৷ সেই রাজতচ্তর চলতে পাকে বাদশা। 
(আ) এবং তার পুর সুলাইমান (আ) এর সময়কাল প' 
ইসরাইলেন স্বর্ণযুগ । 
দাউদ (আ) এর শাসনামলে ইসরায়েল ও এদা (Judah) যৃক্তরাঙ্গোই 
রাজধানী হয়ে দাড়ায় জেরুজালেম । সেখানে মোরিয়া পাহাড়ের ওপর সুল 
(আ) নির্মাণ করলেন ফাস্ট টেম্পল বা বাইতুল মুকাদ্দাস। কি 
গোত্রগুলোর মাঝে রাজনৈতিক কোন্দল বেড়েই চলেছিল । যে-ই না সুলাইমান 
(আ) মারা গেলেন, সাথে সাথেই গৃহযুদ্ধ বেঁধে গেলো উত্তরের দশ গোত্র আর 
দক্ষিণের এহদা ও বেগ্তামিন গোত্রের মাঝে । ফলে রাজ্য দু'ভাগ হয়ে গেল। উত্তরে 
ইসরায়েল রাজা, আর দক্ষিণে জুদাহ বা এহ্‌দা রাজ্য । খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে 
মেসোপটেমিয়ার আসিরিয়ান রাজা তৃতীয় টিগলাত পিলেসারের (Tig ॥||) 
তুমুল আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে যায় উত্তরের ইসরায়েল রাজ্য, চলে যায় 
আসিরিয়ানদের দখলে । টিকে থাকে কেবল দক্ষিণের জুদাহ রাজ্য । এমন কোনো 
এতিহাসিক নথি আমরা পাই না যা থেকে জানা যায় আসলে সেই উত্তরের দশ 
গোত্রের ভাগ্যে কী হয়েছিল। কোথায় হারিয়ে যায় ‘লস্ট ট্রাইবস অফ ইসরায়েল"? 
গল্পটা শুরু করা যাক সেই মেষপালক আর শখের বীণাবাদক বালকের কিং 
ডেভিড হয়ে ওঠার ঘটনা দিয়েই। 
বেখেলহেমের বালক দাউদের বড় তিন ভাই ইলিয়াব, অবিনাদব আর শম্ম- 
তিনজনই তালুতের বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, একমাত্র দাউদ বাকি ছিলেন, 
কারণ তিনি তখনও সেই বয়সে উপনীত হননি। কিন্তু তার জালুত হত্যা দেখার 
পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল, যে যুদ্ধে আদতে দাউদ যোগই দেননি । 
দাউদ যখন শিবিরে ফিরে এলেন তখন সেনাপতি তাকে ধরে নিয়ে গেলেন 
তালুতের কাছে। তালুতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে যুবক, তুমি কার পুত্র?” 
জবাবে দাউদ বললেন, “আমি আপনার গোলাম বেখেলহেমের ইয়াসি'র 
পুত্র ।" (শামুয়েল ১, ১৭:৫৮) 
নিয়ে ভুত এ ঘটনার পর আর দাউদ (আ)-কে বাড়িতে ফিরে যেতে দিলেন না। 
“য়ে চললেন তার সাথেই প্রাসাদে। তালুতের ছেলে রাজপুত্র জোনাথান তাকে 
নিজের কোর্তা খুলে পরিয়ে দিলেন, দিলেন তলোয়ার, ধনুক ও কোমরবন্ধনীও। 
বব অগ্প দিনের মাঝেই জোনাথান আর দাউদের মাঝে চমৎকার একটি বন্ধুত গড়ে 
ওঠে । বলা বাহুল্য, নবীত তখনও বরণ করেননি দাউদ। 
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সময় যেতে না যেতেই একসময় দা 
নদ পেয়ে গেলেন। কিন্তু এ সঃ 


ৰ ১দ (আ) তাপুতের বাহিনীর সেনাপতি 
আর 18 বেশি দিন টেকেনি। শর পৌৱলিক 
কিলিস্তিনিদের সাথে যুদ্ধ শেষে একবার না| “পাৱ্ালক 


হনী যখন শহরে প্রবেশ করছে, তখন 
সুরে শ্লোগান দিচেছ- | 
“তালুত মারলেন হাজার হাজার, 
আর দাউদ মারলেন অযুত অযৃত ৷” 
(২ শামুয়েল, ১৮:৭) 
এটি শুনে তালুত ভয়ংকর ক্ষেপে গেলেন । বুঝে গেলেন, একটা সময় আসবে 
যখন তার রাজতৃ কেড়ে নেবেন দাউদ, তাই তখন থেকেই চোখে চোখে রাখতে 
লাগলেন তাকে। 
বাইবেল বলছে, এরকম কোনো একদিন তালুত রাগ সইতে না পেরে নিজের 
হাতের বর্শা ছুঁড়ে মারলেন দাউদের দিকে, তা-ও একবার নয়, দু'বার এমন 
করেছিলেন তিনি। তালুত চিৎকার করতে লাগলেন, “আমি দাউদকে দেয়ালের 
সঙ্গে গেথে ফেলব ৷" কিন্তু দু'বারই দাউদ সামনে থেকে সরে যেতে ০ | 
এরপর থেকে দাউদ তালুত থেকে দূরে থাকতেন। ওদিকে রাজ্যের Ra 
ভালোবাসতো, কারণ তিনি সকলের কাছে গিয়ে 
দউদ (আ)-কে খুবই i পরিস্থিতি আসলে হাতের 
k কিছু একটা করা দরকার । তিনি দাউদকে ডেকে 
নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব: 
বললেন, “দেখ, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরবকে 


কালত শুনতে পেলেন, লোকে গানের 


করছে, 
লুকিয়ে পড়বে, কোনো এক কে কে নিয়ে বোঝালেন যে, দাউদ যা-ই কর 
জা a ll ত ত্যা করে 
১১১০৭ ভালোর জন্য! ৭১ 
আসলে সবই ইসরা ইছুদী জাতির ইতিহাস ১ 
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শিকার হওয়া কোনোজাবেষ্ট সমীচীন হবে না। এ কথা শুনে তাল, টির 


ত 
মেনে নিলেন যে, তিনি দাউদকে হঠাা করবেন লা) he 

কি দাটদ বাড়ি [ফিরে আসার পর কা কোই তালের 
ধান 


আবারও পণিবর্তিত হলো। তাকে হত্যার চে 
স্ত্রী মীখল তাকে জানালা দিয়ে পালিয়ো যেতে সাহাযা করলেন । 
দাউদকে ধরতে দূতদের পাঠালে মীখল বললেন, 

মৃতেরা ফিরে গেলে তালুত তাদের আবারও পাঠালেন, শন 
আসতে ৷ তারা বিছানায় লেপ উল্টে আবিষ্কার করলো দাউদ আসলে অ» 
আগেই পালিয়ে গেছেন। 

দাউদ পালিয়ে চলে গেলেন রামা'তে এবং খুলে বললেন সকল ছি 
(সম্ভবত এ সময় তিনি নবীতৃ লাভ করেন) ‘ 

দাউদ (আ) যেদিন রামা থেকে ফিরে এলেন, সেদিন জোনাথানার সাথে দে 
করলেন, করে জিজেস করলেন, “আমি কী করেছি? আমার অপরাধ কী? তোমার 
পিতার কাছে আমার দোষ কী যে, তিনি আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে 
ঝোনো সদুত্তর আসলে জোনাথান দিতে পারলেন না। দাউদ (আ) তার সঙ্গ, 


[ইদকে 


নে 


বলা হয়ে থাকে, এ এলাকাটাতেই বর্তমানে মক্কা । কেননা, ইব্রাহীম (আ) 
তার পুত্র ইসমাইল (আ)-কে এ পারান মরুতেই রেখে গিয়েছিলেন 


১৭২ ইহুদী জাতির ইতিহাস টিনার 


সা 


//৬/-০1079819-001 


অধ্যায়-১৯ 


তর পতন, দাউদের (আ) আরোহণ 


শিুকন্তলি উতর Fr $ল 
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ওদিকে বাদশাহ তালুত ভয় গেয়ে গেলেন যখন দেখলেন ফিলিনতিনিরা বিশাল 
খাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছে। এত বড় বাহিনী দেখে তালুতের হয়ে হি 
বাহিনী ত ভাবছিলেন, আল্লাহ কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা আসনে ডি 
গেল তান ন আসাতে তার ভয় আরও বেড়ে গেল। এমন সময় তিনি এব 


কা সত আতর সাথে কথা বলতে পারে এমন এক মহিলা তিলে 
খোজে বেরিয়ে পড়লেন ছরবেশ নিয়ে, সাথে দুজন ত 
জন্য মন্ত্র পড়ে রূহের সঙ্গে যোগাযোগ 


তাকে উঠিয়ে আনো ৷" | 
bd জানেন যে তালুত তন্ত্রমন্ত্রের কাজ নিষিদ্ধ 
করলে আমাকে হত্যা করা হবে। তা-ই চান বুঝি? 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
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তিনি বললেন, "শামুয়েলকে (আ) উঠিয়ে আনো ॥ 
পরে মহিলা কাজ শুর" করলো । শামুয়েল (আ) হাজির হতেই মতি, 
করে বলল, “আপনি কেন আমার সাথে প্রতারণা করলেন? আপনিই 0 
তালুত জিজ্ঞাসা করলেন, “তার আকার কেমন?" 
মহিলা বললো, "একজন বৃদ্ধ উঠছেন, তিনি পরিচদে আবৃত ৷” 
তালুত বুঝতে পারলেন, তিনি (আ) শামুয়েল, আর ভূমিতে উপুড় হয়ে প 
সালাম জানালেন । 
পরে শামুয়েল (আ) তালুতকে বললেন, “কেন আমাকে উঠিয়ে কষ্ট দিলে)" 
তালুত বললেন, “আমি মহাসঙ্কটে পড়েছি, ফিলিস্তিনিরা আমার বিরদ্ধে যু 
করছে, আল্লাহও আমাকে ত্যাগ করেছেন, আমাকে আর উত্তর দেন না, নহীসে 
ঘারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। অতএব আমার যা কর্তব্য, তা আমাকে জানবার জন্য 
আপনাকে ডেকে আনলাম |" 


নিয়েছেন ও তোমার প্রতিবেশী দাউদকে দিয়েছেন। যেহেতু তুমি মাবুদের 


গেলেন। সেই মহিলা আর তালুত 

মজার ব্যাপার, এই একই শ্রুত ঘটনা অন্যভাবে অন্য চরিত্র দিয়ে অন্য নবীর 
নাম দিয়ে এসেছে ইসলামি লেখনিতে। “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে ইবনে 
কাসির বর্ণনা করেন, তালুত দাউদ (আ)-কে হত্যার পরিকল্পনা করলেও পরে 
সেটার জন্য অনুতপ্ত হন। অধিকাংশ সময় তিনি কান্নাকাটি করে কাটাতেন। রাতে 


১৭৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 
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স্থানে কু কান্নাকাটি করতে থাকেন । কোনো কোনো সময় তার চোখের 
পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে যেতো। এ সময় রায়ে এক ঘটনা ঘটে। তাগুত 
কাঁদছেন কবরস্থানে বসে। হঠাৎ কবর থেকে একটি শব্দ ভেসে এলো। "ছে 
ত! তুমি আমাদের হত্যা করেছিলে, কিন্তু আমরা জীবিত। তুমি আমাদেরকে 
হরণ দিয়েছিলে । কিন্তু আমরা এখন মৃত।” 

_ এতে তালুত ভীত হয়ে পড়লেন, আর আরও বেশি কাদতে লাগধেন। তিনি 
পোক কাছে এমন একজন বিজ্ঞ লোকের সঙ্ধানে ঘুরতে থাকেন যার কাছ 
থেকে তিনি তার অবস্থা 
[4 জবাব দিল, “আপনি কি আদৌ এমন কাউকে অবশিষ্ট রেখেছেন?" 


লোকের জব চে্টার পর এক “পুণ্যবতী মহিলা'র খৌজ পাওয়া গেল মহিলার 
ইউশাকে 


চলে যান, সাথে ji 
০৮১ সমর্থক তেমন কেউ নেই। বরং টের 
মহিলা তাকে (আ) এর কবরে আসেন। কেউ নূন 
শারিত সেই নবী ছিলেন -ইয়াসা আখতুব (আ)। 
Haw 
তালুত শক্ত 
কিন্তু 
লেকিন ভয়ে পড়ে গালে সর । তালুতের অবশ্য ভাগ্য ভালো 
ক ক হাতেই তার মৃত্যু লেখা 
ছিল এদিন ইস র দ্ধ শুরু করবার পর বনী ইসরাইলরা 
ঠ সামনে রে পালিয়ে গেল এবং গিবোয় পর্বতে আহত হয়ে মারা 
পড়তে ল র (তিনিরাতালুত ও তার ছেলেদের পেছনে পেছনে 
গড়ে আদল ানসহভিন রা গেলেন ফিলিস্তিনিদের হাতে! 
| ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৭৫ 
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এরপর তারা পিছু নিল বাদশাহ তাল্ুতের, তীরন্দাজেরা তার লাগ? 
চীবরের আখাতে তিনি আহত হয়ে 


"তোমার তরবারি বের করো, আমাকে মে 


গেল; ' 


বললেন 


করা এই জাতির হাতে পড়তে হবে ।” (১ শামুয়েল ৩১:৪ ) 
করতে নারাজ । রক্ষার অসন্ধতি দেখে তালত নি” 
ত্বহত্যা করলেন । "+, 


র রক্ষী এ কা 2 
পুতে 


AN 
| রি বের করে সেটির ওপর পড়ে গিয়ে আত্ম 
মারা যেতে দেখার পর একইভাবে তার রক্ষীণ্ড আত্বাত্যা করলো । মৃতদেহগ্চলো 
থেকে মাথা কেটে নিয়ে ফিলিস্তিনিরা সাজপোশাকও খুলে ফেলল লাশ পেলে 
এরপর সেগুলো ফিলিস্তিনজুড়ে প্রেরণ করলো । তালুত আর তার তিন ছেলের 
ইলিরা। 


মারা যাবার খবর জানা মাত্রই নগর ত্যাগ করে পালিয়ে গেলো বনী ইসরা? 

উল্লেখ্য, কুরআনে তালুতের যতটুকু বিবরণ আছে তাতে তাকে খুবই ভালো 
বাজি হিসেবেই বোঝা যায় সেই পর্যন্ত বাইবেলেও একই কথাই আছে। কিন 
কুরআনে এর পরবর্তী কোনো কথাই বলা নেই তালুতকে নিয়ে তার অবাধ্যতা বা 
দাউদের (আ) প্রতি ক্ষোভ, এগুলো ইসরাইলি বিবরণ । ইসলামি লেখনিতে 
তাফসিরে এগুলো ইসরাইলি রেওয়াত দিয়ে বর্ণিত আছে; তবে কুরআন এ 


সেখানে তিনি তার দুই স্ত্রী অহিনোয়াম (Alinoam) এবং আবিগন (4৮1841)-কে 
নিয়ে চলে গেলেন, সাথে চললো তার সঙ্গীরা। পালিয়ে যাওয়া সেই লে 
ইসরাইলিরা এসে দাউদ (আ)-কে নিজেদের বাদশাহ পদে অভিষিক্ত করলো। 


এহদা রাজ্যের ওপর রাজতী করেন। তবে জের রবার 
“গে তাকে জয় করে নিতে হয়েছিলো শহরটি, তখন সেটি ছিল জেবুসাইটদের 
(1905৫) অধীনে । তিনি সিওন (তরড়হ) দুর্গ দখল করে নেন। সিওন আসলে 
জেরুজালেমের পাহাড় যার ওপর শহরটি গড়ে ওঠে। এখান থেকেই জায়োনিজম 
(Zi0ni5m) শব্দের উৎপত্তি। দাউদ (আ) এ শহর নিজের করে নেন দেখে 
হয় “সিটি অফ ডেভিড" বা দাউদের শহর । 


তত Fc 
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পি ts ati dnd 
রাজতৃ হাতে নিয়েই দাউদ (আ) পর করেন ফিলিত্তিনিদেরকে ॥ আর্ক অফ দ্য 
তিনি নিয়ে এলেন জেরুজালেমে । সিন্দুকের 


কোভেন্যান্ট বা শরীয়ত 
পট তাবু স্থাপন করা হলো। 
আদেশ দেন বাইতুল মুকাদ্দাস 


ভা 

বাইবেল বলছে এরকম সময়েই ন ৪৯ 
নির্মাণের শামুয়েল q:৫) তবে তাত সর সরি fh -( * মর 
সি ) এর মাধ্যমে পাঠালেন । আদেশ 


সমসাময়িক আরেক নবী নাথন (আ) (179 
ছিলো এমন একটি ঘর নির্মাণের যা হবে ' হর জন্য, তার একান্ত । 
জীবনীতে এমন একটি ঘটনা উল্লেখ 


করে যা ইসলামি গ্রহুগুলো 
“একদিন বিকালে দাউদ বিছানা k 
[কে দেখতে পেলেন যে, একটি স্ত্রীলোক 


আর ছাদ থে 
দেখতে বড়ই সুন্দরী ছিল। দাউদ তার 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৭৭ 


০০০2 আরও পিডিএফ রই ডাউন 
- 2১৩০ 


রি টিয় Carne 2 না? ৮৪৮ 
কজন বললো, এ কি ইলিয়ামের কনা, হিটিয় উরিয়ের প্রা বাছশে Bath, 
(ন দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন এবং সে তার কাছে এ 


এক 
পপর সেঃ 


ত্র 


“যা fu 
তাৱ সঙ্গে শয়ন করলেন; পরে সে তার ঘরে ফিরে গেল 
আমি 


হলো; আর লোক পাঠিয়ে দাউদকে এই সংবাদ দিল, 
দাউদ যোয়াবের কাছে একটি পরা লিখে বাছসেবার 
তোমরা এই উদয়ন 


তোম 


ভোং 

হাতে দিয়ে পাঠালেন। পত্রখানিতে তিনি লিখেছিলেন, 

যুক্ষের সম্মুখে নিয়ৃক্ত কর, পরে এর পিছন থেকে সরে যাবে, যাতে সে আহত ই 
মারা পড়ে ।” (২ শামুয়েল ১১) মোট কথা, বাইবেলে দাউদ বাৎসেবাহে পান 
জন্য তার স্বামীর মারা পড়বার বাবস্থা করেন। এরপর তাকে নিয়ে করেন ৫৯, 

তাদের এক পুর হয়। আল্লাহ এতে অনন্ষ্ট হয়ে তাকে শান্তি প্রদান করলেন 

তার সেই পুত্রস্তান মারা গেলো সপ্তম দিনে। পরবর্তীতে দাউদের উন 
বাৎসেবার আরেক পুত্র হয়, তার নাম তিনি রাখেন সুলাইমান। নবী না 
আল্লাহর অভিশাপটুকু তাকে জানিয়ে দেন, “একটি বড় শান্তি ধেয়ে আসবে 
যেহেতু দাউদ অনুতপ্ত হন, তাই 


নিজের রক্তই তোমার তরবারি হবে।” তবে হেতু দাউ ত 
f তার ক্ষতিসাধন হবে। বলা বাহুল্য, 


বাংসেবার সাথে এ কাহিনীটি ইসলামে সমর্থিত নয় আদৌ। 
দাউদ (আ) এর জীবনের শেষ দিকে এসে তার পুত্র আবসালম (Aba) 


এর বাহিনীর আবসালমের লা চুল একটি গাছের সাথে আটকে যায় (মা) 
দাউদের (আ) বাহিনীর সেনা' ৩ জোয়াবের হাতে নিহত হয় আবসালম, যদিও 
দাউদ (আ) বলে দিয়েছিলেন যেন তাকে হত্যা না করা হয়। 


পৌছে দেয়। 


১৭৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


গ্রাস ত্যাগ করবার আগে দাউ 

নি hb সা [শে দাউদ (আ) সুলাইমান প্র 

বাদশাহ এত ত করলেন এবং আল্লাহর পথে থাকা? )-কে ডেকে ঠাকে 
ইবেল মতে, আট স্ত্রী আর ১৮ তে বললেন আজীবন । 


সন্তান রে 
(আ) বা কিং ডো ভিড মৃত্যুবরণ করেন, তখন ০ বয়সে যখন দাউদ 
ঠন জন্ম হতে আরও ৯৭০ বছর 


[াক। 


ছিলেনই না, পুরোটাই ইহুদী কাহিনীর ₹: - 3 এ] 
অংশ। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব আট কি নয় এ 7৯ 
শতকের দিকে দামেক্ষের রাজার / A k K | 
আদেশে খোদাই করা এক পাথর j ধ | 
আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৩ সালে। সেখানে 
স্পষ্ট করেই দাউদ (আ) এর উল্লেখ ১ 
পাওয়া যায় এতিহাসিকভাবে। NN 
সেখানে আরামায়িক ভাষায় বর্ণিত ০১55 
একটি ঘটনা ওল্ড টেস্টামেন্টেও KAI3IO. Tel Dan Stele, 
পাওয়া যায়। ফলকটি এ মুহূর্তে আছে এখানেই লেখা ইসরায়েলের রাজা দাউদ (আ) 
ইসরায়েল জাদুঘরে, নাম তার KA! এরনাম 
310। এখানে হিক্রুর কাছাকাছি ভাষা আরামায়িকে লেখা “বানাও” (বাইত- 
দাউদ) অর্থাৎ দাউদের বংশ (বাড়ি)। 

দাউদ (আ) এর ওপর নাজিল হয় গজলময় যাবুর (১১) কিতাব, যা 
পরিচিত Bk 011৯া$ নামে । হিক্রুতে একে ডাকা হয় 'তেহিলিম' (এ) 
বলে, আরবিতে যার প্রতিশব্দ “হামদ' (==) অর্থাৎ 'প্রশংসা'। জিবি 
অবশ্য *লেখনি' ৷ কুরআন বলছে, “আমি দাউদকে দিয়েছি যাবুর ৷" (সুরা 
:১৬ ইসরাইল ১৭:৫৫) 
৮৮০৯০ পপ ত্রায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবী (সা) 
বলেছেন, “দাউদ (আ)-এর টানা কযতেন মান তার উপর গদি 


তিলাওয়াত করে শেষ করে গাজী 
নির্বাহ করতেন ৷" (সহিহ চা রয়েছে হাদিস। নবী (সা) আমুগ্লাহ 
দাউদ (আ) এর রোজা র নিয়মে রোজা রাখো। তিনি 


ইবনে আমর (রা)-কে বলেন, “তুমি দাউদ (আ)-এর 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৭৯ 


একদিন সে 

bl ll Pp সা এসোমুখি 

তিনি কখনও পালিয়ে যেতেন না।" (সহিহ বুখারি ০৩৪১৯) আর? : ইসৈ 
tan রর 


“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সালাত দাউদ (আ.)-এর 


রোজা রাখতেন আর একদিন বিরত থাকতেন । আর শন ত 


পছন্দনীয় সওম দাউদ (আ.)-এর সম । তিনি রাতের প্রথমা, য় 
এক-ততীয়াংশ দাড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং বাকি মাঠাংশ মীর 
মাতে 


তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন ৷” 
দাউদ (আ) এত সুরেলা কণ্ঠে জাবুর পাঠ করতেন যে সকালে? _ 


যেত । কুরআনে বলা রয়েছে, "আমি পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত টো 
ITE 2. 


রি 


দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।” (কুরআন রা 
আঘিয়া ২১:৭৯) “আমি দাউদের প্রতি অনুথহ করেছিলাম এই দেশ মে 
হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং ছে ন 
সকল, তোমরাও ।” (কুরআন সুরা সাবা ৩৪:১০) বলা হয়েছে, হাশরের > 
দাউদ (আ) আবার আল্লাহর গুণ গাইবেন সুললিত কষ্ঠে। ২ 


(দিরআন সুরা বাকারা ২:২৫১) 
দাউদ (আ) বর্ম বানাতে পারতেন, এটি কুরআনে বারবার বলা হয়েছে। 


বর 0 ও বব *আ ঢা ঠ 
ই atin আছে, আমি তার সায্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে 
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।" (কুরআন সুরা সাদ ৩৮:২০) 


OEE 


“বনী ইসরাইলের এ 
বলা ইসরাইলের মধ্যে যারা আনি 
 আউসম্প অবিশ্বাসী, ২ 

কলার মুখে ভিসি ত করা হ খাসী, 


যন 
এবং সীমা লংঘন করত ।” কে 


Fa রআন সুরা মারি এ কারণে যে 
বি ছে 1 সুগ্লা মায়িদ 
হবনে কাসির থেকে বর্ণিত, 


পোক করে। তখন পচ গরমের দিন ছিল। 
ভকে আদেশ করেন মাথার ও । সুলাই 


প্রথম মা (আ)-কে দাফন 
আল্লাহপ্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় সুলাইমান (আ) এর মুদ্দেজা বা 


|| 
কুরআনে সুরা সাদে (৩৮:২১-২৬) বর্ণিত: 
আছে একটি ঘটনা। একবার 
= 
ড়ে। 1৩ নু পেয়ে যান, ডী ও 
1৩1০ 2 ছিল। তাও তা 


তারা বললো, “ভয় পাবেন না।" তারা বোঝালো যে তারা দুই ভাই এবং 
তারা একটি ফয়সালার জন্য এসেছে। তাদের একজনের নিরানব্বইটি দুম্বা আছে, 
আর অন্যজনের একটি দুম্বা । যার নিরানব্বইটি আছে, সে অ কাছে 
দুহ্ছাটাও চাইছে, এটা অন্যজন চায় না। 

দাউদ (আ) বললেন, কুরআনের ভাষায়, “সে তোমার দুম্থাটিকে নিজের 
দুন্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। 
শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে । তবে তারা করে না, 
যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী । অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা 
অল্প।" 

এ কথা বলবার পর দাউদ (আ) নিজেই বুঝতে পারলেন তাকে পরীক্ষা করা 
হয়েছে। কারণ, তিনি অন্যজনের কথা না শুনেই ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন। 
এমনটা কোনো কাজীর করবার কথা নয়। তিনি অনুতপ্ত হয়ে সিজদায় নত হলেন 
ইবনে কাসির বলেন, কথিত আছে, এসময় সে লোক দুজন উধাও হয়ে যায়, তারা 


ইসরাইল মিথ্যা সাক্ষ্য খুব বেশি বেড়ে 
| জাতির মাঝে অন্যায় অবিচার ও 
বদ ইস কে একটি ফয়সালাকারী শিকল দেয় হয় আল্লাহর পক্ষ েকে। 
চা ইন্ছুদী জাতির ইতিহাস ১৮১ 


@ আস [লোড বরুন 


সানার এ শিকল বাইতুল মুকাদ্দাসের পাশে রক্ষিত “সাখরা' পাথরখণ্ত পর 
সোনা « (3 by "ধু ৯, 
ছিল বলে ইবনে কাগির লেখেন। বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে যে সত্য বিষ 
ন্যায়ের পথে আছে সে সেই শিকলটির নাগাল পেতো। অপরজন পেতেই নী 
দীর্ঘদিন এরকম চলতে থাকে। অবশেষে একটি ঘটনা ঘটে । ৮, 
এক ব্যক্তি অনা একজন থেকে একটি মুক্তা গচ্ছিত | যখন সেও 
কপ Lr] 
মুক্তা ফিরিতে আনতে যায় তখন এ বাক্তি অস্বীকার করে বসে। সে একটি লাঠি, 
ভেতর মুক্তা রেখে দেয়। আসলে মুক্তাটা যার ছিল সে এনে অভিযোগ জর 
তাকে শিকলটি ধরতে বলা হলে, সে আসলেই তার নাগাল পেয়ে গেলো । ” 
এবার পালা বিবাদীর, ততক্ষণে সে লাঠিটি বাদীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে 
মুক্তাসহ, কিন্তু সবাই সেটাকে লাঠি হিসেবেই জানে, মুক্তা হিসেবে নয়। বিন 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে, “হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন ৯৫ 
১9 শান 
মুক্তাটি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।” সে আসলেই শিকল ধরতে পেলো! 
ফলে সেই শিকলের দরুণ বনী ইসরাইল সমস্যায় পড়ে যায়। অয 
কিছুদিনের মাঝে সেই শিকল উঠিয়ে নেয়া হয়। 
সাহাবী উমার (রা) যখন জেরুজালেম গিয়েছিলেন তখন টেম্পল মাইক 
ত" 
এলাকায় সফ্রোনিয়াস তার সাথে সাথে ছিলেন, আগে একটি অ 
রর ধ্যায়ে কাহিনী 
উল্লেখ হয়েছে। তখন উমার (রা) নামাজ পড়বার জন্য খঁজছিলেন * 
। ভাতে টি ba: 
দাউদ' পরবর্তীতে ইতিহাসবিদরা একে টাওয়ার অফ ডেভিড (হিকুতে 'মিগদাল 


রাখে 
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সুলাইমান (আ) এর আরেক নাম ছিল হিক্রুতে ইয়েদিদিয়াহ (॥;1'7:)! তবে মূল 


নাম দাউদ (আ) রেখেছিলেন গ্লোমোহ (7570), যা ইংরেজিতে সলোমন আর 
ইসরাইলের সবচেয়ে বিখ্যাত বাদশাহদের একজন 


তিনি, যার মৃত্যুর পর পতন হয় ইসরাইলের সুলাইমান (আ) পর্ব । 
জেরুজালেমে, তার রাজতৃকাল ছিল আনুমানিক ৯৭০ থেকে ৯৩১ খ্রিস্টপূর্বান্দ । 
মহী ধর্মীয় ব্যাখ্যা্রস তালমুদে যে মায় ৪৮ জন নবীর কথা উল্লেখ প্রথম 
মাঝে নবী সুলাইমান (আ) একজন । তাকে বলা হয় বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রথম 
পুর্ণ রূপকার, ফা টেম্পলের নির্মাণকারী । ইসরাইলের মাবুদ মত 


"তিনি এ বাইতুল সুকাদাস উৎসর্গ করেন বলে উল্লেখ আছে তাও 0! 


ইন্ুদী জাতির ইতিহাস ১৮৩ 


| আরও পিডিএফ 
০ 


গর হিসেবে, কখনও দ্িনতাড়ক হিসেবে, মার 


ও জাদুমন্ত্র আছে। 
বাৎসেবার গর্ভে সুলাইমান ছাড়াও অন্তত আরও তিন পূরের জনা 


হয় 
আবসালমের যে বাদ্দোহের কথা একটু আগে বলা হয়েছে, এর অ' Ee 
আয, 


দাউদ (আ) ও সুলাইমান (আ) এর মাঝে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলে বলা হয় 
কথিত আছে, সুলাইমান (আ) এর বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর, শন তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজতৃ শুরু করেন দাউদ (আ) এর শেখ 
কথা অনুযায়ী। বাইবেল বলছে, তিনি রাজ্যের বিভিন্ন পদে জায়গায় জায়গায় ৮৯ 
পরিচিত মানুষ নিয়োগ দিযে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করেন। তিনি সদর 
বেশি কাজ করেন তীর সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়ানোতে। তিনি অনেকে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন যেগুলো ব্যবসার জন্যও ভালো ছিল। 
ব্যবসার খাতিরে তিনি দূরদেশ টায়ারের রাজা প্রথম হিরামের সাথেও সম্পর্ক 


এটা সুস্পষ্ট খ্রেষ্ঠত। সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা 
হলো । ভিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন সারিতে বিভক্ত করা 
হলো ।” (সুরা নামাল ২৭:১৬-১৭) 

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একদিন সুলাইমান (আ) 
কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে দেখেন একটি পুরুষ চড়ুই পাখি একটি স্ত্রী চড়ুই পাখির 
লাশে ঘোরাফেরা করছে। সুলাইমান (আ) তার সাথীদেরকে বললেন, “তোমরা 
কি বুঝতে পেরেছো, চড়ুই পাখিটি কী বলছে?” 

তারা বললো, “কী বলছে?” 

সুলাইমান (আ) বললেন, “সে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে, বলছে, তুমি 
আমাকে বিয়ে করো, তাহলে তোমাকে নিয়ে আমি দামেক্কের প্রাসাদের যে কক্ষে 
চাও, সেখানেই বসবাস করব ।” 


১৮৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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উকি 


সুলাইমান (জা) পিপড়ার ভাষাও বুঝতেন বলে করন ই 
যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় he কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, 
হে পিশীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গু পৌছাল, তখন এক 


পিপীলিকা বলল, 
তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে 


হ্‌ টি 
হ প্রবেশ কর । অন্যথায় সুলাইমান ও 


সলাইমান মুচকি হাসলেন এবং বল পিষ্ট করে ফেলবে। তার কথা শুনে 
সু ং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে 


সামর্থা দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামত 
৮০৪১পশশৃশ TNE প্রকাশ করতে পারি, 
খ য় কর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুধহে যর আমির 
বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।” (কুরআন, সুরা নামাল, ২৭:১৭-১৯) bid 
সুলাইমান (আ) মিসরের ফারাওয়ের সাথে ত শী তা স্থাপন করলেন 
BOE দায়ে উরে? ORI টির তন ভিনি রী তোলা ফু 
করলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত, চলতেন পিতা দাউদ (আ) এর শেখানো 
পথে। একদিন তিনি গিবিয়োনে যান, সেখানে গিয়ে কোরবানি করেন। সেদিন 
তোমাকে কী দেব?" , | 
সুলাইমান (আ) উত্তর দিলেন, “হে মাবুদ, আমার আল্লাহ, তুমি আমার পিতা 
দাউদের পদে তোমার এই গোলামকে বাদশাহ করলে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বালকমাতর 
বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে জানি না। আর তোমার গোলাম তোমার 
মনোনীত লোকদের মধ্যে রয়েছে, তারা একটি মহাজাতি (ইসরাইল), আর তার 
সংখ্যায় এত বেশি যে, তাদের গণনা করা যায় না। অতএব তোমার (কে 
বিচার করতে ও কোনটি সঠিক বা কোনটি তুল ভা জানতে তোমার এই গোনা 


ও নাহ দিলাম যে, তোমার আগে তোমার মতো কেউ হি এবংতামাবে 
ও বিচার কেউ জনলাত করবে না। আবার তুমি যা চাওনি ভা থে 
তোমার মতো এষ ও গৌরব দিলাম যে, তোমার জীবনকানে বাদশাহ তেমনি 
দিলাম, এমন র্যা আর তোমার পিতা দাউদ বলতো তে 


তবে আমি তোমার আয় দীর্ঘ করবো।” (১ বাদশাহনামা ৩: রর 
নয পরিণত হয়। 

সুলাইমান (আ এর সময় ইসরাইল প্রচণ্ড রকমের ধনী রাজ্যে প 
কোনো ১৯৯ ৰ খাজনাই এসেছিলো ১৮১২৫ কেজি স্বর্ণ (১ বাদশাহনামা 
১০:১৪)। তিনি জেরুজালেমে অনেকগুলো দালান নির্মাণ করেছিলেন। মধ্য 
১০:১৪) । ভিনি লেক ভিনি ১৩ বছর ধরে এটি প্রসাদ দিশ কর 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ১৮৫ 
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সুলাইমান (আ) এর সিংহাসন ছিল স! ঠাঠ দেখার মতো । বাইবেলের বর্ণশানয, 
|. 3 b- 'নানুমান 


নির্মাণ ক 


“বাদশাহ হাতির দাতের একটি বড সিতো» 
মুড়িয়ে দিলেন । এ সিংতাসনের ছয়টি সিড়ি ছিল ও 
পেছনের দিকে গোলাকার ছিল এবং আসনের উভয় পাশে হাতা 
কাছে দুই [সহ্মার্ত দণ্ডায়মান ছিল । আর সেই ছয়টি সিডির উপরে দষ্ট 
বারোটি সিংহমুতি দণ্ডায়মান ছিল: এরকম সিংহাসন আর কোনো বাজে 
হয়নি। বাদশাহ সুলাইমানের সমস্ত পানপার সোনার ছিল। লেবানন ঞঞজ 
বাড়ির যাবতীয় পাত্র খাটি সোনার ছিল; রূপার কিছুই ছিল না; সুলাইমান 
অধিকারে তা কিছুরই মধো গণ্য ছিল না।” পর 

ইহুদী লোককথা অনুযায়ী, এই সিংহাসন পরবর্তীতে সরিয়ে নেয়া ই 
বাবিলনে। এবং ভাতে বসেন পারস্যের রাজা আহাসুয়েরাস (শা) 


আহান দসিংহসনকে বলা হয় পৃথিবীর আলিমতম যাক) 


ই আক ছিল। যেমন" একটি ছবিতে দেখা যায় ৭টি যা ওপরে দে 
বসা। তারা ইহুদী কোর্ট সানহেড়িনের (Sanhedrin) কাজী । জেরুজালেমের 
শত্তাড্নিক খননে অবশ্য সুলাইমান (আ) এর প্রাসাদ বা তার বানানো বাইতুল 
মুকাদ্দাসের 


€ 
* 


১৮৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


ভর বিলিভ বর 


য়ে নিজের কোলে শুইয়ে রাখল এব? হি বি 

আমার সঙ্জানটিকে নিয়ে নিত . pe ঠ সন্তানটি”, 
কালে শুইয়ে রাখল । গুণ ভোরে আম আমার শঙ্তানটিকে বুকের দ্ধ 2 

16 y 4° দিও 

1 7 রা ৮ tr ন্ঠ 

Ia করে লছ 


উঠলাম, আর দে 


করে দেখলাম সে আমার * 


অনা স্ত্রীলোকটি বললো, “না, জাপিত সম্জান আমার, মৃত সন্তান তোঃ মি 


প্রথম স্ত্রী বললো, “না, না, মৃত সন্তান তোমার, 
এভাবে তারা দুজনে বাদশাহর সামনে ঝগড়া করতে লাগল। 

তখন বাদশাহ সুলাইমান বললেন, “একজন বলছে, এই াবিত সম্বল 
আমার, মৃত সন্তান তোমার; অনাজন বলছে, না মৃত সন্তান তোমার, উদিত 
সন্তান আমার । আমার কাছে একটা তলোয়ার আন।” 

তাতে বাদশাহর কাছে তলোয়ার আনা হলো। বাদশাহ বললেন, এই ভীত 
ছেলেটিকে দুই খণ্ড করে ফেল এবং একজনকে অর্ধেক ও অনযজনাকে অরে, 


দাও।” 


হত্যা করো না; সে এ ছেলেটির মা।" 

বাদশাহ বিচারের যে নিষ্পত্তি করলেন, তা শুনে ইসরাইলীদের মনে বাদশাহ 
সম্পর্কে ভয় জেগে উঠলো; কেননা তারা দেখতে পেল, বিচার করার জন্য তাঁর 
অন্তরে আল্লাহপ্রদন্ত জ্ঞান আছে। (১ বাদশাহনামা ৩:১৬-২৮) 

এই একই ঘটনা ইসলামে বুখারি শরীফেও উল্লেখ আছে, তবে ভিন্নভাবে ৷ 


করে। এই মামলা নিয়েই তারা বাদশাহ দাউদ (আ) এর কাছে আসে। দাউদ 
(আ) বয়সে বড় মহিলার পক্ষে রায় দেন, কিন্তু সুলাইমান (আ) মীমাংসা করে 
দেন তার মতো করে । (বুখারি, নাসাঈ) 

কুরআনে বলা হয়েছে, “আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার 
কুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত। আর সকল শয়তানকে 
তার অধীন করে দিলাম অর্থৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। এবং অন্য 


2৮৮ হলা জাতির ইতিহাস OTE - 


গাও অনেককে অধান করে দিলাম, যার 


পা 'আনদ্ছ গাকত শঙ্গালি ” 
১:৩৬-৩৮) ্পলে। 
5৮৩ ল 


বলা এ নে বা তাসকে তার অধীন করে দেন, যা ডিল গোঠার 
চাইতেও বেশি দ্রুতগামী ও শক্তিশালী । তার নির্দেশে বায় প্রমাহিত হত মলম 
গতিতে । তিনি যখন যে শহরে যেতে মন চাইতেন, তখন রে এড হত জুনু 
| EL [ চাধতেন, তখনই মে শহরে চলে যেতে 
পারতেন। কথিত আছে, তার ছিল কাঠের তৈরি বিশাল এক পাটাতন মেখানে 
পাকা ঘর, প্রাসাদ, তাবু, আসবাবপর, ঘোড়া, উট, ভারি জিনিস, মানুষ, দ্রিন 
পশুপাখি সবকিছুরই জায়গা হয়ে যেত। বাতাস সেটি বয়ে নিয়ে ঘেত। এমনও 
হত, তিনি সকালবেলা বাইতুল যুকাদ্দাস থেকে যাত্রা শুরু করলেন, দুপুরেই পৌছে 
গেলেন এমন এক জায়গায় যেখানে ঘোড়ায় করে যেতে লাগত এক মাস। 
সেখানে বিকেল পর্যন্ত থেকে আবার সঞ্গযাতেই ফিরে এলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। 
হাসান বসরির কথায় উল্লেখ আছে, এখানে যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে নেই 
শহরের নাম ছিল ইন্তাখার, যা ভ্রিনরা তার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, তখন নাকি 
সেটি প্রাচীন তু্বস্তানের রাজধানী ছিল। 

কুরআন বলছে, “আমি সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে 


(সুরা গাদ 


শু 


হাউজসদৃশ বৃহদাকার ং ন উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। 
উস হকার পি তোমরা কার কর যাও আমার লে 
হে রবার! 


মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ ৷" (সুরা সাবা ৩৪:১২-১৩) 


বাইবেলের ফার্স্ট বুক অফ কিংসে ( 
সুলাইমান (আ) এর নামে অন্য l 


কি রবিকে বর 


87 লিয়ে কারছিলেন মারা সাপে কঃ 


বিদেশি অনেক না" { | 
নিয়ে আসত এ 1 করত । সুলাষ্টমান ('আ) তা! 
সিদোনীয় দেবী আশতোরেখ (55111710111) At আম 
(Milcom) Ja করেন বলে বাইবেল বলছে, “আতঞৰ 
কননা তার অজ্তঃকরণ ইসরাইলের আল্লাহ মাবুদের 
ই বিষয়ে মাবুদ '% 


আছ হলেন; কে 
বিপথগামী হয়েছিল, যিণি দুবার তাকে দশন দিয়েছিলেন, এ 


কম দিয়েছিলেন, যেন তিনি অনা দেবতাদের অনুগামা না 
লন, তা তিনি পালন করলেন না। অতএব মাণুদ সুলাইমান 


হল; 


হুকুম দিয়েছি 
বললেন, তোমার তো এই বাবহার, তুমি আগার নিয়ম ও আমার হু 
বিধি পালন করোনি; এই কারণে আমি অবশ্যই তোমার থেকে রাজা চিরে নি 
তোমার গোলামকে দেব । তবে তোমার পিতা দাউদের জন্য তোমার বর্তমানকাস্ট 
তা করবো না, কিন্তু তোমার পুত্রের হাত থেকে তা চিরে নেব। যা হোক, সার 
রাজ্য চিরে নেব নাঃ কিন্তু আমার গোলাম দাউদের জন্য ও আমার মনোনীত 
জেরুজালেমের জন্য তোমার পুত্রকে এক বংশ দেব (বারো বংশের মাঝে)।” (১ 
বাদশাহনামা ১১৯১৩) 
অবশ্য বলা বাহুল্য, ইসলাম ধর্মে এমন কোনো কিছুই নেই; বরং বলা 
হয়েছে, সুলাইমান (আ) কখনও “কুফরি' বা 'অবিশ্বাস' করেননি । বাইবেলে 
কোনো কিছু বলা না থাকলেও, ইহুদী নানা সূত্র জানিয়ে থাকে যে, এই বিশাল 
স্থাপনার জন্য পাথর ওঠানামা করানোর কাজকর্মগুলো মানুষ করতো না, করতো 
ফেরেশতারা, তবে বাধ্যগত হয়ে, স্বেচ্ছায় নয়। ইসলামি লেখনিতে বলা হয়েছে 
সেগুলো ডিন জাতি করত। | 
হিকু উপকথা বলছে, সুলাইমান (আ) এর অধীনে ছিল শামির ()4! ==, 
75০) নামের এক পোকা, যা কাঠ, পাথর, হীরা বা লোহা সবকিছুই কেটে ফেলার 
ক্ষমতা রাখতো। এ পোকা ব্যবহার করে সুলাইমান (আ) বড় বড় পাথর 
কাটাতেন। কোনো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার না করবার কারণ ছিল- এমন কিছু 
এখানে ব্যবহার করা যাবে না যা যুদ্ধে রক্তপাত করতে ব্যবহৃত হতে পারে, কারণ 
এ স্থাপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি। ইহুদীদের তালমুদ গ্রন্থ অনুযায়ী, শামির 
মূসা (আ)-এর সময়েও ছিল। ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় প্রথম 
শনিবারের আগের সন্ধ্যায় যে দশটি বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন তার মাঝে একটি ছিল 
শামির। বলা হয়, মুসা (আ) তৎকালীন বর্মে ধর্মীয় চিহ্ন খোদাই করবার জনা 
শামির ব্যবহার করতেন । কিন্তু সুলাইমান (আ) জানতেন না কোথায় শামিরের 
খোজ পাওয়া যাবে। তাই তিনি তল্লাশির আয়োজন করেন শামির খুঁজে বের 
করবার, এবং তল্লাশি শেষে খোজ পাওয়া যায় মাত্র একটি শামির পোকার । অবশ্য 
অন্য এক ইহুদী উপকথা বলছে, দ্িনজাতির রাজা আসমোদিয়াস (Asmodeus) 


না সন 


১৯০ ইহুদী জাতির ইতিহাস ভি 


(মির উপহার দেন, কিং এ 
ক শামির উপহার দেন, কিংবা বলে দেন কোথায় খুঁজে পেতে হবে। 


সর্গাইমানণ 
য়ে অবাক ব্যাপার, বাইবেলে এর উল্লেখ না থাকলেও, নামে না হলেও এ 


গ্রৱচেত 


পাকার কথা এসেছে কুরআনে সুলাইমান (আ) এর কাহিনীতে- 

“যখন আমি সুলাইমানের মৃত্য ঘটালাম, তখন তার লাঠি খেয়ে চলা এক 
টির পোকার দরুণই জিনের ভার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত হলো। যখন তিনি 
গেলেন, তখন ভ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান 
ই লাঞ্জনাপূর্ণ শান্তিতে তারা আবদ্ধ থাকতো না।” (সুরা সাবা 


শ্াটিতে পড়ে 
থাকলে তারা এ 
৩৪:১৪) 


তুনি এক উটপাখির বাচ্চাকে বন থেকে ধরে এনে প্রাসাদে কাচের জের অয় 
তৃতীয় 


বাইতুল মুকাদ্দাস 


বলা হয়েছে তিনি এ নির্মাণাধীন থাকা অৱস্থায় মারা যান, যা ওপরের বি 
হযে তান তা ৷ 
থেকেই বোকা যায়। 

হহুদী জাতির ইতিহাস ১৯১ 


আশগ্রাত গর্ভবতী হয় এবং জন্ম দেয় ভ্বিনদের পরবর্তী রাজা াদিয়াসের । 
সুলাইমান (আ) এর সাথে তার ছিল প্রচণ্ড শত্রুতা । 
যে কাহিনী এখন বর্ণনা করব সেটি ইবনে কাসির আর তাবারিতৈ বর্ণনার 
পাশাপাশি ইসরায়েলের লোককাহিনীতেও আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কুরআনের 
এই আয়াতটা চলে আসে ইবনে র- 
“আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের 
উপর একটি দেহ। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।” 
("And We did try Solomon: We placed a body on his throne; then 
he repented") [Faw ৩৮:৩৪] 
কেন সুলাইমানকে পরীক্ষা করা হয়েছিল বলা হয়েছে? কী কারণে শাস্তি 
দেয়ার কথা আসলো? তার সিংহাসনে কী ছিল? সব শেষে সলোমন প্রায়শ্চিত্ত 


১৯২ ইহুদী জাতির ইতিহাস | ENE 


১০১ 


সুলাইমানের (আ) তখন প্রচুর নাম 
প্রবল প্রতাপ তার। 

তিনি বাইতুল মুকান্দাস নির্মাণের কাজও শুরদ ও 
সলোমন। অনেক মানুষ আর জিন তিনি i ay করে দিয়েছেন। টেম্পল রা 


কাজগুলো তিনি রেখে দেন অবাধ্য এবং খারাপ নিয়োগ দেন। সবচেয়ে কঠিন 
9 নদের জন , 8 

চাইতো না, তাই তাদেরকে তার আংটির জোরে [৪ ৬ রানি 
৭ করাতেন। সুলাইমানের 


প্রতি তাই সেই নদের ভয়াবহ আক্রোশ ছিল। 
এরকম সময় তার কাছে খবর এ ূ 
রা পারত না, কারণ, তার আশপাশে সমুদ্র ছিল, এটি ছিল বড় একটা 
সুলাইমানের বিশাল উড়ন্ত কাঠের যান থাকার কারণে ত 
তার কাছে সমুদ্র পার 
হওয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না। তিনি বিশাল বাহিনী প্রত করে রওনা দিলেন। 
সিদোন নগরীতে অবতরণ করার পর যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধে সেই প্রতাপশালী 
রাজা মারা যায়। 
সেই রাজার এক মেয়ে ছিল, রাজকন্যা জারাদা। বলা হতো, জারাদা ছিল 
সেই সময়ের বিশ্বের সেরা সুন্দরী। জারাদা ইসরাইলের ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করল। 
তখন মানুষ বিশ্বাস করত, যে জাতি অন্য জাতিকে পরাজিত করবে, সেই বিজয়ী 
জাতির দেবতা সঙ্গত কারণেই বিজিত জাতির দেবতার চাইতে শক্তিশালী । 


চাক। তার সামাঞ্জা € 
[মাজা নত হয়ে চলো 
শা চলেছে । 


রানীর হালে থাকা সেও জারাদা রবের ভর অনুগত ্িলদের 


ইসরাইলি ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কানে এ খবর পৌছাল এবং তিনি সেটা 


ক( বলে নিন সুলামান (আ) সেটা শুনে রেগে গেলেন। তার 
নন আ)ব তে ' 
নক দে, নিজের সত্ী মূর্তিপূজা করছে! 


€ সেই মূর্তিটি ধ্বংস করে দিলেন। 
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করুন 


শা ্ আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
— OUEST — 


কি তার কাজের ফলেই এই মূর্তিপুজ্জা সংঘটিত 
নাখোশ হন । (বাইবেলে এ ঘটনাতেই সঞ্জবত সুলাইমানকে 
নাখোশ হণ ১11-84514 


আখাধিত করা হয়া) 
ক'দিন পরে, সুলাইমান (আ) তার গিংহাসন-কক্ষ থেকে কিছুটা বিরতি নি 
আহাওটা খুলেও 


প্রাকৃতিক কাজ সারতে গেলেন । যাবার আগে তিনি হাত থেকে 
ফ্রী জারাদাকে দিয়ে গেলেন (মতান্তরে আমিনাহ)। তিনি যেকোনো কমা 
অপবিত্রতার কাজ আসলেই আংটি খুলে রাখতেন এবং স্ত্রীকে দিয়ে মেতেন। = 

সুলাইমান (আ) চলে যেতেই অবাধ্য যে দ্বিনদের কথা বলা হলো একট 
রাগে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ছিল দ্িনদের রা 
আসমোদিয়াসের, যাকে সুলাইমান আংটির বশে জোর করে বশীভূত করে 
রেখেছেন। আরবি তাফসিরে তার নাম পাওয়া যায় ‘সাখার' নামে, তাই তাকে এ 
কাহিনীতে সাখার নামেই উল্লেখ করা হচ্ছে। সাখার সুলাইমানের (আ) বেশ ধরে 
চলে আসলো জারাদার কাছে। এসে বলল, “আংটিটা দাও ।” স্ত্রী দিয়ে দিল। 

এবং আংটি নিয়ে চলে গেল সাখার । 

আসল সুলাইমান (আ) যখন ফিরে এলেন, বললেন, “আংটিটা দাও ।” তখন 
স্ী অবাক হয়ে বলল, “আপনি কে?" 

“মানে কী? আমি সুলাইমান ৷" 

“মিথ্যে বলছেন আপনি! একটু আগেই সুলাইমান (আ) এসে আংটি নিয়ে 
গেছেন। তিনি সিংহাসনে বসে আছেন ।" 
. সুলাইমানের (আ) মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন 
তাকে শান্তি পেতে হচ্ছে। প্রহরীরা তাকে ধরার আগেই তিনি প্রাসাদ থেকে 
বেরিয়ে গেলেন। 

কিছুতেই তিনি কাউকে বোঝাতে পারছিলেন না, তিনিই আসল সুলাইমান 
লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বা রাস্তায় যাকে পাচ্ছেন তাকেই বলছেন, “আমি 
সুলাইমান! দাউদের ছেলে! তোমাদের রাজা!" 

আর লোকে তাকে মারতে লাগল, উপরে ময়লা ছুড়ে দিতে লাগলো। কারণ, 
সে নিজেকে রাজা সুলাইমান দাবি করছে। পাগল লোক! 

সুলাইমানের (আ) চেহারাই পুরো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল । সম্পূর্ণ অন্য এক 
মানুষ । 
ধার তাড়নায় ক্লান্ত সুলাইমান (আ) নদীর তীরে পৌছালেন, গিয়ে 
জেলেদের বললেন, তাকে মাছ দিতে । “আমি তোমাদের রাজা সুলাইমান, কসম 


করে বলছি!" 
এক জেলে তখন তাকে পেটাতে শুরু করল। রক্ত বের করে ফেলল মাথা 


থেকে। 
১৯৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


© EEE 


রক্তাক্ত সুলাইমানকে (আ) রেখে সেই 


জেলে চছে CC oh র্‌ 
নিয়ে রক্ত পরিদ্ধার করতে লাগলেন। চলে গেল। তিনি নদীর পানি 


অন্য জেলেরা তখন মার দিয়ে ফেরত আসা জেলেকে ধরল, “কী এমন 
অপরাধ করেছিল লোকটা যে এত পেটাতে হবে তোমার? iol কী এক 
& . মানা মাছহ তো 


চেয়েছিল!” 
"সেজন্য ওকে মারিনি। সে বলছিল, সেন 
Eee Sein So , সে নাকি রাজা সুলাইমান । আমাদের 
এরপর আর বাকিদের কোনো কথা নেই মুখে, যেন মারাটাই ঠিক হয়েছে। 
সুলাইমান (আ) এরপর থেকে খেটে খেতে লাগলেন। দিনের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত তিনি জেলেদের মাছগুলো বাজার পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতেন । সন্ধ্যা হলে পরে 
লোকেরা তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে দুটো মাছ দিত। তিনি একটা বিক্রি করে সেটা 
দিয়ে রুটি কিনতেন। আর অন্যটা আগুনে পুড়িয়ে খেতেন সেই রুটি দিয়ে। 
এভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল । 
ওদিকে, শয়তান সুলাইমানের (আ) রূপ ধরে বসে ছিল সিংহাসনে, 
রাজাচালনা করছিল । কিন্তু লোকে বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করল, তার বিচারগুলো 
আর আগের মতো নেই! আগে যেখানে মানুষ তার প্রশংসা করত ন্যায়বিচারের 
কারণে, সেখানে এখন প্রায়ই ভুল করেন তিনি। 
উজির আসাফ চিন্তিত হয়ে উঠলেন । তিনি লোকদের বললেন, “তোমরা কি 
দাউদের ছেলের বিচারগুলো দেখেছো? তোমাদের কি মনে হয়েছে তিনি ভুল 


“আমাকে কিছু সময় দাও। অন্দরমহলে আমি খোজ নেই। বাইরের 
সলোমনের মতো অন্দরমহলের সলোমনেরও একই অবস্থা কি না সেটা পরীক্ষা 


এ কথা শুনে আসাফ বললেন, “নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, 
আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো... বোঝাই যাচ্ছে, একটা স্পষ্ট পরীক্ষার মধ্যে 
পড়েছি আমরা ৷" 

তিন ফিরে এসে লোকদের বললেন, “তিনি অন্দরে যা করতে চান সেটা 
বাইরের থেকেও খারাপ ৷" 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
রও দিলি তর 
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না করতে লাগলেন। কী করা যায়। এ 


তখন আসাফ পরিকাল্সন 

সুলাইমান না। তার আরেকটা প্রমাণ হচ্ছে, যেখানে 

আর যাবুর তিলাওয়াত করা হতো, এখন সেখানে সলা 
র যাবুর তিলাৎ 


এণগ্ডলো থাক! 
ওদিকে সাখার বুঝাতে পারল, লোকে সন্দেহ করা শুরু পরে দিয়েছে 


তখন শেষ কামড়টা বসাতে চাইলো । তার জানা যত কালে ্ 
কিছু বইয়ে লিখিয়ে নিল, এরপর সেটা সিংহাসনের নিচে লুকিয়ে রাখল । নে 
কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, আগে থেকেই অনেক কালো জাদুর বই জন্দ শি 


সুলাইমান (আ) সেগুলো সেখানে রেখেছিলেন, যেন কারো হাতে 
সেগুলো । এগুলোর সাথে যোগ হলো সাখারের বইগুলো । বইগুলার গুলা, 
লেখকের নাম হিসেবে লেখা হয়েছিল *আসিফ বারখিয়া'। i 

একদিন আসাফ জোর করে দরবারে তাওরাত তিলাওয়াত শুরু করালেন 
‘সুলাইমান’ নিষেধ করা সন্নেও। এতে শয়তানের অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। একটা 
পর্যায়ে সে আর স্থির থাকতে পারল না, প্রকাশ করে ফেলল যে সে সুলাইমান ন 
প্রকৃতপক্ষে । 

সে বুঝতে পারল এখন তাকে পালিয়ে যেতে হবে। যাবার আগে সে একট 


এই বলে সে উড়ে চলে গেল। কিন্তু তার হাতে আর সেই আংটিটা বসছিলই 
না। কোনো এক অদৃশ্য ক্ষমতাবলে হাত থেকে খুলে গেল আংটিটা। সেটা উপর 
থেকে এসে পড়লো সাগরে, যেখানে একটা মাছ সেটা খেয়ে ফেলল। আংটির 
পরোয়া না করে পালিয়ে গেল সাখার বা আসমোদিয়াস। 

অন্যান্য দিনের মতোই সুলাইমান (আ) সেদিন কাজ করছিলেন সকাল- 
সদ্ধ্যা। অবশেষে মজুরি পেলেন দুটো মাছ। জেলেপাড়ায় ফিরে এলেন তিনি। 
একটা মাছ বিক্রি করে রুটি নিয়ে এসেছেন, আর এখন অন্য মাছটা কাটলেন 
কাটতেই সেটা থেকে বেরিয়ে এল সেই আংটিটা। সেই জায়গাটার নাম ছিল 
'আসকালান"। 

তিনি আংটিটা পরে নিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ তার চেহারা ঠিক করে 

লেন। পাখিরা সব তার আশপাশে এসে কিচিরমিচির শুরু করল। লোকজন 

তখন চিনে ফেলল তাকে । সবাই তার সামনে এসে জড়ো হলো। এমনকি তাকে 
যে পিটিয়েছিল সে-ও, এসে ক্ষমা চাইলো সে। 

তিনি বললেন, “তুমি ক্ষমা চাইছো দেখে আমি তোমার প্রশংসা করব না। 
তবে তুমি আমাকে মেরেছো দেখে আমি তোমার দোষও দেব না। যা হবার কথা 
ছিল তা-ই হয়েছে।” পুরোটাই একটা পরীক্ষা ছিল। 


১৯৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
করুন 


উত্সবে 


তিনি সম্পূর্ণ পায়ে হেটে নিজ প্রাসাদে ফি 

ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা লে ফিরবেন 
করতে হয়েছিল, কড়ায় শণ্ডায় ঠিক ঘতচি 
আগে। 

ওদিকে শয়তান সাখার পাি ডি | 
সুলাইমান কালু জাদু করেন ইত্যাদি । ky নিস আছে, 

সুলাইমান (আ) প্রাসাদে ফিরে তার দ্বিনবাহিমীকে আদেশ করলেন সাখারকে 
খুঁজে বের করতে । যথাসময়ে তাকে খুঁজে এনে তার সামনে উপস্থিত করা হলো। 
একটা বিশাল পাথরে ছিত্র করে ভেতরে জায়গা করলেন তিনি, এরপর তাকে বাধ্য 
করলেন ভেতরে ঢুকতে আংটির জোরে। এরপর সেই ছিদ্র লাগিয়ে দিলেন। এর 
উপর কয়েক স্তর সীসা আর লোহার আস্তরণ করে দিলেন। এরপর সেটাকে গভীর 
সমুদ্র নিক্ষেপ করলেন। 

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, কেবল একটা লোহার সিন্দুকে নিজে আংটি 
দিয়ে সীলগালা করে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। 

সাখারের নাম কোনো কোনো জায়গায় হাকীক বা হাবাকীক লেখা হয়েছে। 
আর আসমোদিয়াস তো আছেই । 

এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে 
অনেক অনেক গল্প বলা হয়েছে। বিশেষ 
করে মাছের পেটে আংটি পাওয়ার গল্প 
তো আরব্য রজনীতে পরে খুবই জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে । তবে অনেকভাবেই বলা এসব 
গল্পের মূল ছিল সুলাইমান (আ) এর এই 


তদি তাকে চগ্মিশ দিন পর্যন্ত রি 
যতাদন তার শ্রী প্রাসাদে মূর্তিপূজা করেছিল 


সুলাইমান রে পেলেন, এবং ব শাসন ক 
লাগলেন হিঃ রগ তি । সেটা হলো, রাজো গুজব রটে ৪৬৯ 

ih চপ তিনি কালো জাদু করেন এবং এর সাহায্যেই রাজা রে 
৮ দর করেনখাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে, যেটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। 
মি ইনদী জাতির ইতিহাস ১৯৭ 


উত্সাহ বুল EE 


কাটা ঘায়ে মুনের ঙিটা দেয়ার মতোই যেন রাজ্যে সেই জাদুবিদযা আরও 


শেখাতে লাগলো শয়াতানেরা । 
১৯ মাথার আয়াত এ প্রসঙ্গেট বলতে: 


কুরআনের সরা বাকারার ১ 


শয়তানরা আওড়াতো । সুলাইমান কুফরি করেননি; কুফরি 
তারা মানুষকে জাণুবিনা। শিখিয়েছিল এবং তারা সেটাও শিক্ষা দিত 
শহরে হারত ও মারুত ফেরেশতা দুজনের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছি 
ফেরেশতা দুজনই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, তো নেব 
পরীক্ষার জনা; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না।' অ তঃপর তারা তাদের কাছ পোল 
এমন জাদু শিখত, যা ছারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর 
আশ ছাড়া তা ঘারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। তারা তা-ই শেখে মী 
তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে। তারা (ইসরাইলি ইহুদীরা) ভাল করেই 
জানতো যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ উই 
যার বিনিময়ে তারা নিজেকে বিক্রি করেছে, তা যে কী খারাপ, যদি তারা জানত!" 
(কুরআন ২:১০২/ 
সুলাইমান (আ) সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেন পরে । 
কিন্তু, এমনও বরন সুলেমানি জাদু, সুলেমানি খোয়াবনামা, সুলেমান 
তাবিজ- এরকম হরেক রকম নামে অনেক কিছুই প্রচলিত আছে 


কিতা ইহুদীদের একটি খণ্প গোপনে আলাদা হয়ে যায়। তারা চর্চা কর 


আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। 

সেই ঘটনা অবশ্য আরও গভীর, এবং প্রচলিত জানার বাইরেও আছে অনেক 
কিছু, সেটি নিয়ে আরেকটি বই লেখা হয়ে যেতে পারে। তবে হারুত মারুত 
ব্যবিলনের মতো বিষয়াদি নিয়ে আরও জানতে হলে পাঠক আমার তমার 


“অতিথাকৃতের সক্চানে' পড়ে নিতে পারেন। 
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ইহুদীরা যেমন দাবি করে, কাক্যালা হলো খা 

কাব্বালা হলো ইন্দী ধর্মের ক গালা 
যে, 88 [লো দিক। কোনো কাব্বালিস্ট অনীকার কারে 
না যে, এর সাথে অতিপ্রাকৃত কাজকর্ম জড়িত র করে 


আড়ত। বরং, কান্লালার ইতিহানে হাল 
> 0 ন্‌ ৮০ ৮০৫ aia 
অস্থাভাবিক আর ভয়ংকর কাহণা * 

ad সমং ‘হনা আছে যে সেটা উল্লেখ করারই যোগ্য না। তবে 


যারা কেবলমাত্র যাত্রা শুরু করেছে তাদের সেগুলো শেখানো হয় না। অনেক 
ক্ষেত্রেই সংবিধিবদ্ধ সতকীকরণ' বাণী দিয়ে দেয়া হয় প্রথমে, কেননা এ পথে 
শেখা দক্ষতা “বিপদজনক এবং দায়িতবজ্ঞানশৃন্যতার পরিচায়ক" হবে। তাছাড়া 
“প্র্ান্টিকাল কাব্বালা” বলে একটা ব্যাপার আছে ইহুদী ধর্মের কালো দিকে, 
যেগুলো খুব বেশি রকমের ভয়ংকর ফলাফল বয়ে আনে দেখে সেগুলো আগেকার 
দিনে জনসাধারণকে দেয়াই হত না। কেবলমাত্র দক্ষ কাব্লালিস্টরা সেটার 
দেখভাল করত ৷ ইহুদীরা বলতো, যীশু/ঈসা (আ) যেসব অলৌকিক কাজ করে 
দেখাতেন সেগুলো কাব্বালা বা কালো জাদু শিখেই করেছিলেন। 

অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন- সুলাইমানের (আ) সেই আংটিটি এখন 
কোথায় । আংটিটি আর্ক অফ দ্য কোভেন্যান্টের ভেতরে রেখে দেয়া হয়েছিল বলে 
শোনা যায়, যেখানে মুসা (আ) এর আসল লাঠিও ছিল। সাথে বেহেশতি খাবার 
মান্না আর সালওয়ার কিছু নমুনা । 

কথিত আছে, একবার উড়ন্ত যানে করে চলবার সময় সুলাইমান (আ) এক 
অসাধারণ প্রাসাদ দেখতে পেলেন। কিন্তু সেই প্রাসাদে ঢুকবার কোনো রাস্তা নেই। 
তিনি দ্রিনদের আদেশ করলেন প্রাসাদের দেয়াল বেয়ে উঠে যেতে ছাদে, কোনো 


ভীবিত কাউকে ভেতরে তারা পায় কি না। তারা কেবল একটি ঈগলকে পেলো 
। ঈগল জানালো, সে কখনও এ প্রাসাদে 


টি আর্ট, সেরকম অইন্তদীরা ব 


কটি প্রবেশপথের কথা বলে 
এ বের করলেন সুলাইমান (আ), সেখানে এক মূর্তি পাওয়া গেল। তির সুখে 


একটি রূপালি ফলকে লেখা, এটি শাদ্দাদ 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
[rs বিল 


ইংরেজিতে প্রচলিত নাম *শেবা" (9০৮৪) হলেও আরবি (৬-) ও হিকৃতে (২32) 
বিখ্যাত 


২০০ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


OER 


Wwww.boimate.com 


বাইবেল বলছে (সেকেন্ড ক্রোনিকলস, ৯:১-৮), "সাবার রানী 
তি শুনে কঠিন কঠিন প্রশ্ন দ্বারা সু 
সহ এবং সুগন্ধি দ্রব্য, প্রচুর সোনা ও মণিবোঝাই উট সঙ্গে সর 
প্রেরজালেমে এলেন। তিনি সুলাইমানের কাছে এসে তাঁর নিজের মনে যা ছিল 
তাকে সবই বললেন। আর সুলাইমান তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন, 
সলগাইমানের বোধের অগম্য কিছুই ছিল না, তিনি তাকে সবই বললেন। এভাবে 
সাবার রানী সুলাইমানের জ্ঞান, ও তার নির্মিত বাড়ি দেখলেন। তিনি তার 
সাবালের খাদাদ্রব্য ও তীর কর্মকর্তাদের উপবেশন ও দণ্ায়মান পরিচারকদের 
ধনী ও তাদের পরিচ্ছদ এবং তার পানপাত্র-বাহকদের ও তাদের পরিচ্ছদ হয় 


মাবুদের গৃহে উঠবার জন্য তীর নির্মিত সিড়ি, এই সমস্ত দেখে হতভন্ত হয়ে 


দলাই মানের 


৮ 
কে পৰীক্ষা করার বিপুল 


সম্ভুষ্ট হয়েছেন | 
৪৮৯০৮ এজন্য ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা প্রচলিত করতে 
আপনাকে তাদের উপরে বাদশাহ করেছেন। 
মিসরীয় কল্টিক খ্রিস্টানদের মাঝে বারলিন মাধ্যমে প্রচলিত 
সকল বিজ্ঞান লিখিত ছিল। 


র এক 
চোখের পলকে এনে হাজির করে ইথিওপিয়া থেকে? 


বর পাকের নিউ কটামনেরগস্পেল অক ম্যাট (১২:৪২) সে থকে নানা 


অফ মের নিউ পাওয়া যার “দক্ষিগের রানীর । এ শোক সেকে রং 
পি যায়। সেখানে অবশ্য তার নাম বিলকিস নয়, ং 


মুনির নানা মতত পাও লোককাহিনী অনুযায়ী, বাদশাহ সুলাইমান (অ) দু 
য়া সাথে যোগাযোগ রাখতেন, যেন বাইতুল মুকাদ্দাস 


রর জেরুজালেমে দেখলেন আঃ 
তামরিন। তামরিন জেন তার রানী মাকেদাকে। মাকেদা তখন সিদ্ধান্ত নিলেন, 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ২০১ 


টে অরও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
১ 


তিনি জেরুজালেম আসবার পর তাকে সাদর আজ্ঞা 


কেবল তার থাকার জনাই আলাদা একটি প্রাসাদ দিয়ে দেয়া ঠা 


জনা থাকতো নানা উপহার । সুলাইমান (আ) আর মা 


বলতেন । তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ইতদী ধর গ্রতণ নাস 
চলে যাবার আগে এক রাতে সুলাইমান (আ) বিশাল রা 
£ তাপ 7১ 
করেন । মাকেদা সেই রাত্রে সুলাইমানের (আ) প্রাসাদে ie " মায়োউম 
শক পেকে / ৮ 
লিন 


মাকেদাকে কথা দিলেন সুলাইমান কিছু করবেন না, যদি মাকেদা শি * 
পারেন যে সেই রাতে মাকেদা সুলাইঘান (আ) এর প্রাসাদ থেকে কিছ? 4 

বা পান করবেন না, বা কিছু নেবেন না। রাতে মাকেদার ঘুম ভেঙে গে ২ 
গান পান করবার জন্য তিনি হন্যে হয়ে খুজতে লাগলেন, তখন সুলাইমী গার 
এসে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তার প্রতিশ্রুতির কথা। মাকেদা ৯ (হা) 
“তোমার প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে না, আমাকে পানি পান করতেই পির 
+ এরপর ইলা (আ) মাকেদার সাথে বিবাহে আত ই 


লোহিত সাগরে আসবার পর আজারায়াস সকলকে জানালেন যে, সিন্দুক 
আসলে তাদের সাথেই আছে, এর আগে বাকিরা জানত না ব্যাপারটা । ঝড়ো 
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এাবহাওয়ার মাঝেও সিন্দুক সাথে থাকায় 


লোহিত সাগর পাড়ি দিতে সক্ষম হলো । 

যখন সুলাইমান (আ) জানতে পারলেন যে আর্ক চুরি গিয়েছে, ভখন তিনি 
পেছনে ঘোড়সওয়ারদের পাঠালেন, এমনকি নিজেও গেলেন। কিন্তু তিনি তাদের 
ধরতে পারলেন না। সুলাইমান (আ) ফিরে এলেন জেরুজালেমে এবং ইমামাদের 
আদেশ দিলেন যেন কেউ না জানতে পারে চুরির ব্যাপারটা । তিনি একটি রেপ্লিকা 
আনয়ে সেটি জায়গামতো স্থাপন করবার নির্দেশ দিলেন, যেন বাইরের জাতি 
বলতে না পারে যে ইসরাইলের খ্যাতি কমে যাচেহ। 

ইহুদী গ্রন্থ তানাখের বুক অফ এস্থারের অষ্টম শতকের একটি আরামারিক 
অনুবাদ কুরআনের বক্তব্যের সাথে মিল রেখে জানায়, একটি হুদহুদ পাখি 
সুলাইমান (আ)-কে এ জাতির খোজ দেয়। বুক অফ এবার আরও ডানায় ফিল 
রাজ্য প একমাত্র রাজ্য যা সুলাইমান (আ) এর অধীনে ছিল না, তারা ছিল 


অলৌকিক ক্ষমতাবলে তারা সকলে 


সলতে। 
৯ পন যাওয়া এ অদ্ভুত ধার্ধাগুলোর একটাতেও পরাজিত 
ed ০ 


ile ৮৫ অফ সিরাখ গ্রন্থ বলে থাকে, বাদশা 
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ইৎদী কাক্যালাতে, সাবার রানীকে ফ্রিনরানী 


হয়। আরব উপকথা অনুযায়ী, রানী বিলকিস আস গ আধা দিন আধা সাদি 


এবার আসা যাক, কুরআনের ভাষো। এতক্ষণে পূর্বের লোকদের 36৯ 
কুরআনে বর্ণিত কাহিনী সহজে বুঝে ফেলা যাবে- k 


ইমান পক্ষীদের খোজ খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কু 
হদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশাই তাকে কঠে 
দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ । 
কিছুক্ষণ পড়েই হৃদ এসে বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত 
হয়েছি । আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিন্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি 
আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজড় করতে দেখেছি । তাকে সবকিছুই 
দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও ত 


তাদের সু স্বলাম তমা আয়াহর পরিবর্তে সরবকে সেজদা করে ও তর 


হলো 


TY ary 


এবং জানে দা কেন, বিলি নভোমতল ও ভুমতলের গোপন বসত ধক তক 


সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিষ্যাবাঈ। 

তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অপর্ণ কর। অতঃপর 
পদের কাছ থেকে সরে পড়ো এবং দেখ, তারা কী জওয়াব দেয় 

রা বলল, হে পারিযদবর্ণ, আমাকে একটি সন্মানিত পর দেয়া হয়েছে দেই 

র পক্ষ থেকে এবং তা এই: “অসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর 

আমর আমার মোকাবেলায় শক্তি দন করো না এবং বশ্যতা বুকত 


বিরতি করে দেয় এবং সেখানকার সাত বাকতিবগর্কে বে করে তখন তাকে 
এরপই করবে | আমি তার কাছে কিছু উপচৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি প্রেরিত লোকেরা 
কী জওয়াব আনে । 
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গে 


এতঃগর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান 
বললেন. তোমরা কি ধনসম্পদ ছারা আমাকে সাহাযা করতে চাও? আ্গাহ 
আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বণ থেকে উত্তম । বরং তোমরাই 
তোমাদের উপচে কন নিয়ে সুখে থাক । ফিরে যাও তাদের কাছে । এখন অবশাই 
আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি 
তাদের নেই । আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিফৃত করব 
এবং তারা হবে লাঞ্ছিত । 

সুলায়মান বললেন, হে পরিষদবরগ, তারা আত্মসমপর্ণ করে আমার কাছে 
আসার পূর্বে কে রানীর সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? 

জনৈক দৈত্য-জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা 
এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত । 

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক 
ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যদ হা 
হাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, লা 


করেছিল । নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল | 
প্রবেশ কর । যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত 


গভীর জলাশয় ৷ সে তার পায়ের গোছা খুলে 
করলে সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ প্ষটিক নর প্রাসাদ | রানী বলল, হে 
আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের 
সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমপর্ণ করলাম | (সুরা সাবা 
২৭:২০-৪০) 


ইবনে কাসিরের তাফসিরে উল্লেখ আছে যে, ধঁদছদ পাখি সুলাইমান (আ) 


এর জন্য গণৎকারের কাজ করত । পানি কোথায় আছে তা বলতে পারত । মাটির 
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৫ পর্বে জানালে সুলাইমান (আট) জ্রিনদেরকে ৪ 
নিচের পানিয় অঞ্জিত সম্পর্কে জানালে পে ্ 4 রর ক পিহ খনন 
করিয়ে ফেলতেন। কণিত আছে, সেই পাখার নাম ছিল আমার। সে 2 
টি রানীর উপদেষ্টা ও উজ্িরের সংখ্যা [তিনশো নারোজন 


ছিল ১০,০০০ জল করে দল। সাবা রাজোন সেই জামগাটির || 


নির্দেশে এক হাজার প্রাসাদ বানানো হয়ে যায়। যখন রাণার দূতে 
শৌছাল তখন গ্রাসাদণ্ডলো দেখে তাদের আক্কেল গুড়ুম। তারা বলল, “বাদশাহ 
তো আমাদের উপহারগুলো ঘৃণার চোখে দেখবেন, এখানে দেখছি স্বর্ণ মাটির 
সমানও মর্যাদা রাখে না।" 

যে লোকটি সিংহাসন চোখের পলকে হাজির করেছিলো বলে উল্লেখ আছে 
তাফসিরে তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া। তিনি আল্লাহর নাম অর্থাৎ ইসটু' 
আজম জানতেন, যে নাম জপলে যেকোনো কাজ চোখের নিমিষে সাধিত হয় বলে 
শোনা যায়। তা ব্যবহার করেই তিনি সিংহাসন হাজির করেন । 

লোকে বলত, সাবার রানীর মা জিন হওয়াতে রানীর পা চতুষ্পদ ডন্র 
ক্ষুরের মতো। শ্রুতি কাহিনী অনুযায়ী, এ কারণেই সুলাইমান (আ) দেখতে 


করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি হামদানের রাজার সাথে তার বিয়ে দেন। আল 


সুলাইমান (আ) ছিলেন সংযুক্ত ইসরাইল রাজ্যের শেষ রাজা । তিনি মারা 
যাবার পর তার পুত্র রেহোবাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং তখন থেকেই 
শুরু ইসরাইলের পতন। 
_ সুলাইমান (আ) এর পর থেকে যীশু খ্রিস্টের সময়ের আগপর্যন্ত খুব কম 
ঘটনাই ইসলামি লেখনিতে পাওয়া যায়, এজন্য শূন্যস্থান পূরণের জন্য নজর দিতে 
হয় নানা এতিহাসিক লেখনি, হিক্ ইতিহাস আর ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতায় । আর 
ক্ষণে ক্ষণে কিছু তাফসিরের সাহায্য নেয়াটা জরুরি। 
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সুলাইমানপুত্র রেহোবাম (2377) এছদা রাজোর প্রথম রাজা। ৪১ বছর বয়সে 
তিনি ইসরাইলের রাজা হবার পর উত্তরের দশ গোত্র তাকে রাজা হিসেবে মানতে 
অস্বীকৃতি জানায়, সেটা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৯৩২/৯৩১ সালের কথা । উত্তরের 
ইসরহিল রাভ্যের রাজা হলেন সুলাইমান (আ) এর এককালীন অফিসার 
ইয়ারাবাম (2853:), আর দক্ষিণের দুই গোত্র বা জুদাহ/এছুদা রাজোর রাজা 
থাকলেন রেহোবামঃ রেহোবামের মা ছিলেন আমোন দেশ থেকে আগত নামাহ 
(বাইবেল, ফার্স্ট বুক অফ কিংস) ৷ এ রাজা বিভক্তির মূল কারণ ছিল খাজনাজনিত 
জটিলতা এবং এর থেকে উমত বিদোহ। 

ইয়ারাবাম উত্তরে রাজতু করেন নয় বছর, এরপর ছেলে নাদবকে রাজতু দিয়ে 
যান। আর দক্ষিণের রোহোবাম রাজরক্তের কারণেই রাঙা হয়েছিলেন, তবে তিনি 
কোনোদিনই উত্তরের রাজতু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেননি। উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ 
ইসরাইল ও জুদাহ মোটামুটি প্রায় সময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে ] 
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কাযাক ৮ বাদশাহ পরিবর্তন 


বত 
৩১৯ না খার কথা 


£ 


চলতে থাকলো । 
মাটামুটি খিস্টপন ) 


থব মনে রাখবার মতো 
খু “nt 


হালব বাদশাহ হন 


৮৭১ সালের দিকে 
আহাব। ইয়ারাবামকে 
(হা) ছিলেন সপ্তম ও 
খুবই গুরুতপথ যে, 


প্রথম ধরলে, আহান 
নাজা। তিনি এ কারণে 


তার অন্রিতের প্রমাণ { 
| 


ইতিহাসেও পাওয়া যায়, কেবল ধর্মায়ভাবেই নয়! |! 

মেসোপটেমিয়ার আসিবীয় সায্রাজোর রাজা 

তৃতীয় শালমানেসারের নথিতে পাওয়া যায়, তিনি 

বারোজন সংঘবদ্ধ রাজাকে পরাজিত করেন। তার ৃ | 

মাঝে একজনের নাম ছিল, ইসরাইলের বাদশাহ প্র 
প্যারিসের ল্যুত জাদুদরে নেশ 


আহাব। এমনকি মোয়াবীয় ভাষায় লেখা 
প্যারিসের ল্যুভ জাদুঘরে সংরক্ষিত মেশা hig 
ফলকেও তার নাম পাওয়া যায়। 

হিব্রু বাইবেলে আহাবকে মূলত খারাপ রাজা 
হিসেবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; অনেক নবীকেও 
তিনি হত্যা করেন। এঁতিহাসিক মেশা ফলকেও 


করেন, ফলে দুই রাজ্যের মাঝে শত্রুতা কমে 
আসে । আহাৰ বাইশ বছর সামেরিয়াতে ইসরাইলে উপর রাজতৃ করেন। (১ 
বাদশাহনামা ১৬:২৯) তবে আহাব নিজে যতটা না তার খারাবির জন্য প্রসিদ্ধ, 
তার চেয়েও বেশি পরিচিত তার রানী জেজেবেলের (14৮৩1) কুকীতির জন্য । 
গেজেবেলের আসল উচ্চারণ ইশেবল (৯2), কিন্তু ইংরেজিতে প্রচলিত 
ভেজেবেল নামটিই বেশি খ্যাত। সিদোন (লেবানন) রাজোর রাজা প্রথম 
ইসোবালের কন্যা জেজেবেল। তার কাহিনী রয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ফাস্ট বুক 


অফ কিংসে (১৬-২২)। 
২০৮ ইহুদা জাতির ইতিতাস_ শল 


সিদোন রাজো যেসব দেব-দেবীর 
উপাসনা করা হত, তাদের মাঝে প্রধান ছিল 
দেবতা বা'আল এবং দেখা আশেরাহ। উদ্ভর 
পশ্চিম সেমিটিক ভাষাতে 'বা'আল' (585) 
বলতে "মালিক" আর 'গ্রড়' বোঝাতো। পবিত্র 
কুরআনেও এ সময়ের কথা উল্লেখ আছে 
যখন নবী ইলিয়াস (আ) বলেছিলেন' 
“তোমরা কি ভয় করো না? তোমরা নি 
বা'আল দেবতার উপাসনা করবে এবং 
সর্বোত্তম ত্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে?" (সুরা 
সাফফাত ৩৭:১২৪-১২৫) 

অন্যদিকে দেবী আশেরাহ এর উল্লেখ 
পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার নানা আকাদীয় 
লেখনিতে ৷ স্বর্গের রানী হিসেবে এই দেবী 


পূজিত হতো । 


a! 
Lf 


প্যারিসের লুভ মিউজিয়ামে দেবতা 


বা'আলের ব্রোঞ্জ মূর্তি 


জেজেবেল বিয়ের পর ইসরাইলে এসেও তার পৈত্রিক ধর্ম চালিয়ে যায় 
স্ত্রীকে খুশি করতে আহাব দেবতা বা'আলের জন্য মন্দির বানালেন সামেরিয়াতে, 


আবার আশেরাহ এর মূর্তিও বানিয়ে দিলেন। 

আল্লাহ নবী ইলিয়াস (আ)-কে পাঠালেন 
তাদের দুজনের কাছে আল্লাহর পথে ফিরে 
আসবার জন্য আহবান করতে। কিন্তু তার 
বারংবার আহবানে একদমই সাড়া দিলেন না 
আহাব আর তার স্ত্রী। 

কুরআনে রয়েছে, নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল 
রাসুল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল: 
“ভোমরা কি ভয় করো না? তোমরা কি 
বা'আল দেবতার ইবাদত করবে এবং সর্বোত্তম 
সষ্টাকে পরিত্যাগ করবে? যিনি আগ্লাহ 
তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের 
পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা?” অতঃপর তারা 
তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা 
অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে, কিন্তু আল্লাহ 


| আরও পিডিএফ রই 


পিক 


করুন 


177 


YES 
(| 


আশেরাহ এর ছোট মূর্তি 


তাআলার খাটি বান্দাগণ ময় । আমি 


দিয়েছি যে? “ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্গিত হোক 
ইলিয়াস (আ) (.১|) ইংরেজিতে উল 


হিকতে ইলিয়ান (17+58)। তাকে নিয়েও পরবতী 


| লিয়ে আলা 


কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পঞ্চাশ করে করে তিনি তাদেরকে ভাতে লিল 
রাখেন, রুটি খাওয়ান। সী 

বাইবেলে এ নবীর একটি কাহিনী বর্ণিত আছে । সিদোনের অন্তর্গত সারি 
এক স্রীলোকের ছেলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে একবার । একপর্যায়ে ছেলেটি মী 
যায়। সেই বাড়িতে ছিলেন ইলিয়াস (আ)। তখন স্ত্রীলোকটি ই সকে বললে, 
“হে আল্লাহর লোক, আপনার সঙ্গে আমার কী কাজ? আপনি আমার অপর 


তু 
শা 
বা 


্রীলোক ইলিয়াসকে বললো, “এখন আমি জানতে পারলাম, আপনি আল্লাহর 
ক এবং মাবুদের যে কালাম আপনার মুখে আছে, তা সত্যি ।" (১ বাদশাহনামা 
১৭:১৭-২৪) 

ওবাদিয়া আহাবের সাথে দেখা করতে গেলেন, আবার ওদিকে রাজা আহার 
গেলেন ইলিয়াস (আ) এর সাথে দেখা করতে। দেখা হওয়া মাত্র আহাব বলে 
উঠলেন, “হে ইসরাইলের কাটা!" 

ইলিয়াস (আ) বললেন, “আমি ইসরাইলের কাটা নই, কিন্তু আপনি ও 
আপনার পিতৃকুল ইসরাইলের কাঁটা; কেননা আপনারা মাবুদের সমস্ত হুকুম ত্যাগ 
করেছেন এবং আপনি বা*আল দেবদের অনুগামী হয়েছেন। 


২১০ ইহুদী জাতির ইতিহাস আও পিজি লুল 


এখন লোক পাঠিয়ে সমস্ত 
র্সরাইলকে কমিল পরতে 


ঞামার কাছে জমায়েত করুন 
+ বা'আলের পুরোহিত সেই 


COPE 
চারশত পঞ্চাশজন ও আশেরার 
রোহিত সেই চারশোজনকেও 


উপস্থিত করুন, যারা 
জেজেবেলের সঙ্গে একইসাথে | 
ভোজন করে থাকে।" (১ l 
বাদশাহনামা ১৮:১৮-১৯) কার্মিল পাহাড় (জাবালে ইলিয়াস) 

আহাব সবাইকে জড়ো করলেন কার্মিল পর্বতে (oun! Car!) | তিক্রতে 
হার হা-কারমেল (১৭১ 75) নামের এ পাহাড়টি আরবিতে জাবাল আল কারমিল 
(2258 =) নামে পরিচিত। একে জাবাল মার ইলিয়াস (৮৯! ১ =) 
নামেও ডাকা হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে উত্তর ইসরাইলের উপকূলীয় এক 
পর্বতমালা কার্মিল পাহাড় । 

পরের ঘটনা ওল্ড টেস্টামেন্ট এভাবে বর্ণনা করে, ইলিয়াস (আ) বললেন, 
সরাসরি পরীক্ষা হয়ে যাক, কে আসল ঈশ্বর, বা'আল নাকি আল্লাহ? কার্দিল 
পাহাড়ের ওপর কোরবানগাহ বা বেদী বানানো হলো। বেদীর ওপর কাঠ বিছানো 
হলো । মহিষ জবাই করে তার মাংস কাঠের ওপর রাখা হলো। এরপর বা'আলের 


পারলো না। ইলিয়াস (আ) বিদ্রীপ করে বললেন 
দেবতা; সে ধ্যান করছে, বা কোথাও গেছে, 
গেছে, তাকে জাগানো চাই৷" তারা তাদের রক্তও 


যখন ইলিয়াস (আ) কোরবানগাহ বানিয়ে একই কাজ করলেন, তখন আকাশ 
থেকে আগুন এসে পুড়িয়ে 
তখন ইলিয়াস (আ) আদেশ দিলেন বা'আলের পুরোহিতদের হত্যা করতে । 
ইলিয়াস (আ) দোয়া করলেন বৃষ্টির জন্য, এবং বহুদিন বাদে বৃষ্টি এসে 


ক্ষরার অবসান করলো । 

বলা বাহুল্য, জেজেবেলের পুরোহিতদের হত্যার খবর যখন কানে পৌছাল 
তখন তেলে-বেগুনে ড্ভুলে উঠলো জেজেবেল। তাছাড়া ইলিয়াস (আ) 
জেজেবেলের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন । জেজেবেল তাই ইলিয়াস (আ)-কে 
হত্যার জন্য উঠে-পড়ে লাগলো । 


। আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
© ERE a ee me 


(গ্লেন 


তিনি পালিয়ে 
ুমিযো 


খাছর (নাচে 
ফেরেশতা ঠাক ৮ 
- ্ - 


পপ 


॥ 
পু] 


ফলে 


£রা। 


মরণতে । 
পড়তেই আত্মাহর 
জেগে পেয়ে নিতে 
(যোতিই তিলনি দেখলেন 


anced 


আছে। তিনি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে 
পডলেন। ফেরেশতা আবার এসে 
by মাউন্ট কার্মেলে আছে ইলাঞ্জা গহাও 
bd i 


একট কাজ করলেন, কারণ সামনে 


তার লম্বা সফর আছে। 
চল্লিশ দিন চণ্লিশ রাত ভ্রমণ করে ইলিয়াস (আ) পৌছালেন হোরের পর্বতে 


যেখানে মুসা (আ) তাওগাত পান। এ পাহাড়াকে সিনাই পাহাড়ও বলে মলা (আব) 
এর পর এতদিন বাদে কেবল ইলিয়াস (আ) গিয়েছিলেন এ পাহাড়ে । এক পশলা 
প্রবল বায়, ভূমিকম্প ও আগুনের পর একটি স্বর শোনা গেল। তা শোনামার 
ইলিয়াস (আ) শাল দিয়ে সুখ ঢাকলেন এবং বাইরে গিয়ে গহবরের মুখে 
দাড়ালেন । তার প্রতি এই বাণী এলো, “ইলিয়াস, তুমি এখানে কী করছো?" 

ইলিয়াস (আ) বললেন, “কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম: আর তারা 
আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে ।” 

তখন আল্লাহ তাকে বললেন, “তুমি যাও, নিজের পথে ফিরে দামেস্গের 
মরুভূমিতে গমন কর, গিয়ে হসায়েলকে অরামের উপরে বাদশাহ পদে অভি 
কর, এবং নিমৃশির পুত্র যেহুকে ইসরাইলের উপরে বাদশাহ পদে অভিষেক কর: 


2? 


আর তোমার পদে নবী হবার জন্য আল-ইয়াসাকে অভিষেক কর।” (১ 
বাদশাহনামা ১৯) 

ইলিয়াস (আ) গিয়ে এগুলোই করলেন। আল-ইয়াসা (আ) নতুন নবী 
হলেন। আল-ইয়াসা এলিশা (12119, 5২) নামেও প্রচলিত | কুরআনে দুবার 
আল-ইয়াসা (আ) এর কথা এসেছে- 

“এবং ইসরাইল, ইয়াসা, ইউনূস, লৃতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের 
উপর গৌরবান্িত করেছি।” (সুরা আনাম ৬:৮৬) 

“স্মরণ করুণ, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তারা 


প্রত্যেকেই গুণাজন।" (সুরা সোয়াদ ৩৮:৪৮) 
ধারণা করা হয়, আল-ইয়াসা (আ) এর কবর পূর্ব সৌদি আরবে আল- 


আওজাম স্থানে । উসমানি খেলাফতের সময় সেটি ছিল জনপ্রিয় একটি টুরিস্ট 
স্পট । 
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ইলিয়াস (আ) পরবর্তীতে আবার 

বারও 27১ 
শাক্বেলের মনতাির ও Wl ৭ মুখোমুখি হন আতা? 
জেজেবেলেগ্স এণড।চ্র জনা খুন করে এক আতাবের প্রত? 


ঠ 
তর ০ 

জা) পাড়া ক্ষেতের দখল নেম । আন্টাত 

অনায়ভা না)কে এই প্রশ্ন নিয়ে, “মি 

আবার অন্যায়ভাবে দখলও করেছ?" “ নিয়ে, “তুমি 


আহাবের কাছে পাঠান ইলিয়াস 


আনত rat 
গুণ কারেছে 


এরপর এই ভবিষাদ্বাণী করলেন “যা ৮ 
নাবোতের রক্ত চেটে খেয়েছে, bie, en হানে কুকুরেরা আডুর ক্ষেতের মালিক 
কুকুরেরা যিষ্রিয়েলের দুর্গ-প্রাচীরের কাছে জেজেকেন রও চেটে খাবে। 

বাদশাহনামা ২১) ছে জেজেবেলকে খেয়ে ফেলবে ।” (১ 
না হযে জেজেবেল করে য়ে আহাব অনুত হয়ে যায়। কলে শাহ আহা 
হয়। | আহাজিয়ার ওপর আসবে, এমনটাই বলা 

হাজিয়া বাড়ির সিঁড়ির দরজা থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলো। এরপর দূত 
পাঠিয়ে ইক্রোনের দেবতা বিলজিবাবকে জিজ্ঞেস করতে বলল, সে সুস্থ হবে কি 
না। ইলিয়াস (আ) সেই দূতদের আটকালেন। তিনি গিয়ে আহাজিয়াকে বললেন, 
“ইসরাইলের কি আল্লাহ নেই যে, তোমরা ইক্রোনের দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা 
করতে যাচ্ছ? মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি যে পালঙ্কে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর 
নামবে না, মরবেই মরবে ।” পরে ইলিয়াস চলে গেলেন। (২ বাদশাহনামা ১) 

আহাজিয়া তিনটি দল পাঠালেন ইলিয়াস (আ)-কে ধরবার জন্য । প্রথম দুটো 
দলকে আকাশ থেকে আগুন এসে পুড়িয়ে দিল। তৃতীয় দলকে দয়াপরবশ হয়ে 
ছেড়ে দিলেন ইলিয়াস (আ)। তাদের সাথে আহাজিয়ার কাছে গেলেন তিনি। 
আহাজিয়া আসলেই মারা গেলেন সেই পালছ্কেই, যেমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হয়েছিল। 

আল-ইয়াসা (আ)-কে নিয়ে ইলিয়াস (আ) এরপর জেরিকো এলেন। 
সেখানে অন্যান্য নবীরা আল-ইয়াসাকে (আ) জিজ্ঞেস করলেন, “আজ মাবুদ 
আপনার কাছ থেকে ইলিয়াস নবীকে তুলে নেবেন, এই কথা কি আপনি জানেন?” 
তিনি জবাবে বললেন, “হ্যা, আমি তা জানি; তোমরা নীরব হও ৷" 

পরে জর্ডান নদীর ধারে গেলেন ইলিয়াস (আ)। পঞ্চাশজনের মতো নবী 
দূরেই দাড়িয়ে রইলেন। ইলিয়াস (আ) তার শাল ধরে গুটিয়ে নিয়ে পানিতে 
আঘাত করলেন, তাতে পানি এদিক-ওদিকে বিভক্ত হলো, এবং তারা দুজন 
শুকনো ভূমি দিয়ে পার হলেন। 

দি ইতর আ) সাথে কথা বলতে বলতেই, আগুনের একটি রথ ও 
আগুনের কিছু ঘোড়া এসে তাদেরকে পৃথক করলো এবং ইলিয়াস ঘূর্ণি-বাতাসে 
আসমানে উঠে গেলেন। আল-ইয়াসা (আ) তাকে আর দেখতে পেলেন না। (২ 
বাদশাহনামা ২) 
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করুন 


আরও ডাউনলোড 
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এরপর জাল-ইউয়াসা (আ) ননী চালিয়ে গেলেন, আর 
6 

টা য়তে লাগলেন সানি 

ছেলে জিহোরাম ইসরাইলের রাজ করতে লাগলেন সামেবিয় পেকে। তি? 


ছিলেন বিপথগামী । 
ইহুদী লোককাহিনী বলে, আসমানে 
ফেরেশতা হয়ে যান, নাম হয় সান্নালফন । তিনি প্রায়ই পৃথিবীতে আসেন sd 


ভালোতাগ 
সারোহণের পর ইলিয়াস 


ঘুরে বেড়ান, কখনও কখনও দেখা দেন। তিনি কেয়ামতের আগে প্রিন্টের আগমন 
নিবি করতে ফেরত আসবেন বলে ইহুদী বিশ্বাস রয়েছে। কুরআনে বেশ ভাসে 
করেই তার প্রশংসা করা হয়েছে 

“(পথ প্রদর্শন করেছি) যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। = 
সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (সুরা আনাম ৬:৮৫) | 

তিন বছর পর এক যুদ্ধে রাজা আহাব মারা যান। আহাজিয়া দুর্ঘটনায় আহত 
ইয়ে মারা যাবার পর তার ভাই জোরাম রাজতৃ নেন। কিন্তু আল-ইয়াসা (আ) 
জোরামের সেনাপতি জেহুকে রাজা ঘোষণা করলেন । জেহু গিয়ে হত্যা করলেন 
ক এরপর বাকি রইলো জেজেবেল। প্রাসাদে গিয়ে জেহর এবন 


৯৩ 

ছিটকে পড়ে। জেহু প্রাসাদে ঢুকে পি 
খাওয়াদাওয়া আর পান সারবার পর 

জেজেবেলের লাশ দাফনের আদেশ 

ক্রলেন। দাসেরা লাশের কাছে গিয়ে 

দেখলো, কেবল তার মাথার খুলি, পায়ের 
নির্োআর কবজি থেকে হাত পড়ে আছে, কুকুর তার মাংস সব ছিড়ে খেয়ে 
নিয়েছে। (২ গাদশাহনামা ৯:৩৫-৩৬) ৮৫০ খিস্টপূর্বান্দে জেজেবেলের মৃত্যু হয় 


ক আদল মক | 


আও পিজি নই ভাঙলো বরুন 
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ব্যবিলনের বাদশা নেবুকাদনেজার (বখতেনাসার) কারচেমিসের যুদ্ধে পরাজিত 
করেন মিসরীয় ও আসিরীয় বাহিনীকে । ফলে, আসিরিয়া রাজ্যের প্রতাপ ধুলিসাৎ 
হয়ে যায়, মিসরও বহু বছরের জন্য আর কোনো শক্তিশালী রাজা হিসেবে মাথা 
উচু করে দীড়াতে পারে না। এ যুদ্ধের পর পর ব্বিলনের নেবুকাদনেজারের নজর 
পড়ে ইসরাইলের দিকে। তিনি জেরুজালেম অবরোধ করেন, জুদাহর রাজা 
জেহোকিম খাজনা দেবার শর্তে নেবুকাদনেজারের প্রজা হন। কিন্তু চার বছর যেতে 

না যেতেই জেহোকিম খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিঘ্রোহ করে বসেন। 
ফলে কয়েক বছর পর, ৫৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবার জেরুজালেম অবরোধ 
করেন নেবুকাদনেজার (Nebuchadnezzar 11) 1 তখন জুদাহ/এহদার রাজা 
জেহোকিম মারা গেলেন, এবং তার জায়গায় রাজা হলেন ছেলে জোহাচিন। 
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন... ইহুদী জাতির ইতিহাস ২১৫ 
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লৈ 

টসে 

ইয়া b 
না ইয়ার, 

এ রী না তল মুক্তা, 
কি 
পতনের সময় ইয়ানামিয়া (আ) ছিলেন সেখানে ইয়ারাহিয়া (en “ই 
l 71 হি 

ব্যাবিলনপক্ষের অন্যান্যরা রাজা জেদেকিয়াকে সতর্ক করেন ০ 


র যন লাক ইহ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বসেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রাজা জেটেসেই 
বাবিলনের শত্রু মিসরের শারাওয়ের সাথে মিত্রতা করে নসলেন। নেৰৃকাসনেত 
এবার ফিরে এসে জেঃ দালেমের র সামনে বাইতুল মুকাদাস ভারি নে 
তাকে ঘরবাড়ি জেদেকিয়ার চোখের সামার ব ন 


3 হল যিনি তার নাম গেদালিয় 7, তিল 
ইানীয় এহুদার বাসিন্দাই ছিলেন। গেদালিয়া পলাতক ইহুদীদেরত্ে 


ফিরে ত “গ্রে যোয়ার 
শামোন আর এদোম রাজ্য থেকে ন তে বললেন। তিনি সকলকে নি” 
রাজ্যের উন্নতি চাইলেন। কিন্তু তিনি হন। একটা সময় 
চলে এলো কয়েক মাঝে যখন এহদার তে ব্যবিলনের 
ইহুদীই বেশি, তাদের দামও বেশি। আর 
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বাজডুকালে ইসরাইলের নবী । দ্বিতীয় ভাগে আসিবীয় রাজা সেন্লাকারিব কর্তৃক 
গলেম অবরোধের সময় তার কর্মকাণ্ড। আর তৃতীয় ভাগে তিনি ইসরাইল 
এৱ পতন নিয়ে কথা বলেন। 


তাফসির বলে, ইশাইয়া (আ) এর সময় রাজা ছিলেন হেজেকিয়া। ননীর কথা 
রাজা তখন শুনতেন, মানতেন। কিন্তু রাজা পারেননি ইসরাইলের কোন্দল 
দমাতে ৷ রাজার মৃত্যুর পর ইশাইয়া (আ) লোকজনকে বললেন আল্লাহবিমুখ না 
হতে, নাহলে ইসরাইলের ওপর গজব নেমে 'আসবে। লোকে রেগে যায় ইশাইয়া 
(আ) এর ওপর, ইহুদী ও ইসলামি লেখনিতে আছে, ইসরাইলিরা ইশাইয়া (আ)- 
কে দুভাগে ভাগ করে মেরে ফেলে। 

৮১৩ সালে ক্ষমতা নেয়া সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের দরবারে 
ইমাম আলী আল-রিযাকে এক ইহুদী র্যাবাই প্রমাণ করতে বলেন তাগুরাতের 
সাহায্য যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং ঈসা (আ) দুজনেই নবী ছিলেন । ইমাম যে ক'টা 
প্রমাণ দিয়েছিলেন তার মাঝে একটি ছিলো ইশাইয়া (আ) এর উদাহরণ । ইশাইয়া 
(আ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, “আমি দুজনকে দেখতে পেলাম যারা দুনিয়া 
'ঘালোকিত করে দিলো, একজন চড়ছিলেন গাধার পিঠে, আরেকজন উটের 
পিঠে ।” ইমাম জিজ্ঞেস করলেন র্যাবাইকে, “এ দুজন কে কে? কে গাধার পিঠে 
আর কে উটের পিঠে?” র্যাবাই উত্তর দিতে পারলেন না। ইমাম বললেন, শাখার 
পিঠেরজন ঈসা (আ), আর উটের পিঠেরজন মুহাম্মাদ (সা) ৷" জেরুজালেমে ঈসা 


লেখা ছিল “নবী ইশাইয়ার (সম্পতি)"। তার কাছে মাত্র দশ ফুট দুরে পাওয়া”) 
লেখা কল নাদৰ্শন, যেখানে লেখা ছিল “এহদার বাদশাহ হেজেকিয়ার (সম্পত্তি)”। 

বারা দ্য গ্রেট বাইবেলের এক সন্মানিত চরিত্র, কারণ তিনি ইহুদীদের 
নাত ৰ আবির্ভূত হন। তার অধীনেই ইহুদীদের ব্যাবিলন নির্বাসনের ইতি 
শুরু হয়। ব্যাবিলন/পারস্যের প্ৰতাপশালী রাজা সাইরাস (হিব্রু কোরেস 712) 
শুরু হয়| = পারস্য সম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ব্যাবিলন সম্রজাকে পরাজিত 
করেছিলেন। তার একটি উপাধি ছিল "সারা পৃথিবীর বাদশাহ'। ত্রিশ বছর শান 
করা সাইরাসের মানবাধিকার নিয়ে কাজ, রাজনীতি আর সামরিক কৌশল ছিল 

ত। 

বাইবেল তাকে মাবুদের অভিষিক্ত অভিহিত করে, “মাবুদ তার অভিষিক্ত 
ব্যক্তি সাইরাসের (বা, কাইরাসের) বিষয়ে এই কথা বলেন, আমি তার ডান হাত 
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আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
টুনি তর 


ধরেছি, আমি তার সম্মুখে নানা জাতিকে পরাজ্ি 


রাজপোশাক খুলে ফেলবো; আমি তার আগে সম 


তোরণদ্ারগুলো বন্ধ থাকবে না।” (ইশাইয়া 8০1১) 


| - ++: ্ 
সাইরাস সিলিভার, যাকে বাইবেলের ক্ষলারগণ দেখেন ইহুদীদের মুক্তির আদেশের প্রমাণ হিস 
বাইবেলে ২৩ বার তার নাম উল্লেখ রয়েছে । তার রাজতের জাতের প্রথম বছরে তিনি 
ঈশ্বরের নিকট থেকে বার্তা পান যে, বাইতুল যুকাদ্দাস পুননির্ধাণ করতে হবে, 
এজন্য ইহুদীদেরকে তাদের পবিত্র ভূমিতে ফিরে যেতে হবে। তাছাড় বাইতুল 


যাতে সাইরাসের মহৎ কাজকারবার লিখিত আছে। কেউ কেউ আলেকজান্ডার দা 


গেটের বদলে সাইরাস দ্য-থেটকে কুরআনের ভুলকারনাইন হিসেবে অভিহিত 


সাইরাস রাজত্বের শুরুতেই এহদার রাজপুত্রের কাছে বাইতুল মুকান্দাসের 
জিনিসপাতি পাঠিয়ে দিলেন। এরপর ইহুদীদেরকে ফেরত যেতে বলেন আল্লাহর 


পৌছে কোরবানগাহ নির্মাণ করলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের, এবং এরপর উৎসবে 
মেতে উঠলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ থেকে ৩৩০ সাল পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগে ছিলেন যথাক্রমে পারস্যের রাজা সাইরাস, ক্যাম্বিসেস, প্রথম 
ড্যারিয়াস, জার্জিস, আর্টাজার্জিস, দ্বিতীয় ড্যারিয়াস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্টাজার্জিস, 
তৃতীয় ড্যারিয়াস। 


২১৮ ইহুদী জাতির ইতিতাস শট সডুলাডকর 


৪৮০ থেকে ৪৪০ খ্রস্টপূর্বান্দে তার চলাফেরা ছিল। কথিত আছে, তার কবর 
তনি ব্যবিলনে বসবাসরত নির্বাসিত এছদা রাজোর ইহুদীদের দলকে 


হু নলের ধর্মের বাইরে কাউকে বিয়ে না করে। তার উদ্দেশ্য ছিল ইহুদী 
রক্ত বিশুদ্ধ রাখা, অন্য জাতির সাথে মিশ্রিত না হওয়া । 
সেকেন্ড টেম্পল নির্মাণের সময়কালে নেহেমিয়া ছিলেন এহন! ত্র ছিল 
ভ কে চেম্প যা তাকে যখন জেরুজালেমে পাঠান তখন তারকা 
রর পারসোর রাগ পুজা করা তা শেষ হলে নেহি প্রতি 
(আ)-কে দিয়ে তাওরাত পাঠ করান। 
করেন জেরুজালেমে ৷ 
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সমন্বয়ে গাঁঠিত । 


পতিঠাৱ কৃতিত দেয়া হয় উজাইর (আ) 
কেই। 
ইবনে কাসিরের তাফসিরে বর্ণিত 
আছে, যখন আমালিকা সম্প্রদায় বনী 
ইসরাইলের উপর জয়ী হয়, তাদের 
আলেমদের হত্যা করে এবং লোকদের 
বন্দী করে ফেলে, তখন উজাইর (আ) খুব 
মর্মাহত হন। তিনি এমনভাবে কাদা শুর ৮১৯ 
কয়লেন যে তার চোখের অশ্রু বন্ধই হয় খা 


'র দেখে উজাইর (আ) সেখানে দীড়িয়ে যান এবং 
লোকের আগে তোমার খাওয়া পরার ব্যবস্থা কে করতেন?” 


“শামতো উজাইর (আ) সেখানে গেলেন। গোসল করে তিনি নামাজ আদায় 
করলেন। এক লোককে এরপর তিনি দেখতে পেলেন সেখানে, লোকটি তাকে 


বলেন, “মুখ খুলুন!” 
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পিডিএফ রই ডাউনলোড করুন... এ ম 


—— OO UE 


তিনি মুখ খুলে দেন। তখন লোকটি পাথরের মতো কী একট 
তিনবার তার মুখে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে কি তো কী একটা জিনিস 
ওরাতে ET একটা হয়ে গেলো 
উুজাইর ১৯ রে সবচেয়ে বড় আলেম হয়ে গেলেন। তারপর সা 
ইসরাইলের গছে গিয়ে বললেন, “আমি তোমাদের কাছে তাও is 
এসেছি। হাসার দির 
তারা বলল, “উজাইর! আপনি তো মিথ্যাবাদী ছিলেন না আগে!” 
তখন উজাইর (আ) হাতে কলম নিলেন | 
এ ০ ক ন, এবং পরো তা ত 
তাওরাত লিখে 
লোকেরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে সাথে আলেমরাও ফিরে আসেন। তারা 
উজাইর (আ) এর ব্যাপারটা জানতে পারেন। তখন তারা পাহাড়ে ও গুহার মাঝে 
তাওরাতের পুস্তিকাগুলো বের করে আনেন। & পুস্তিকাগুলোর সাথে 
উজাইর (আ) এর লিখিত পুন্তিকাগুলো তারা মিলিয়ে দেখেন। দেখা যায়, তা 
পুরোপুরি মিলে গেছে। 
এতে অনেকে উজাইর (আ) এর মাঝে এঁশ্বরিকতা খুঁজে পেলো । 
ইবনে কাদির জানান, উজাইর (আ) সুলাইমান (আ) ও জাকারিয়া নে 


বা রা কা একলম বসবাস করতেন। কেউ ফেউ তাকে গছা) কে 
আল্লাহ উজাইর (আ) কে 


রিশা বদর রয়ে যায়। এজন্য ইয়েমেনি সেই 
হর" বা 'এজরা' রাখা নিষিদ্ধ । 


ইন্থদী গোত্রে কারও নাম 
বলে উজাইর আল্লাহর পুত্র এবং 
রা (এক ছে তাদের সুখের কথা এর পূব 
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-উত্নজিকে 
© EEE 


তবে বর্তমানে কোনো ইভদাই উজ্জাইর (আ) বা এজরাকে ঈশ্বরপুর রি 
না। বরং এটাকে “ধর্মভাগী' বিশ্বাস বলেই মনে করে । তাফসিরে ইমাম কুরতি্ 
(র) বলেন, “কুরআনে 'ইদীরা বলে এই কথাটি একটি সাধারণ ক্ষেতে ৯ 
হয়েছে যদিও এর মানে সুনির্দিষ্ট, কারণ সব ইন্দী এমনটি [উজ্াইর আন্টাহর প্রঃ 
বলতো না। এটা তো আল্লাহর & বক্তব্যের মত “যাদেরকে লোকেরা বলেছে 
যে...' (আলে ইমরান ৩:১৭৩) অথচ সব লোক তা বলেনি ।” 

বলা হয়, ইহুদীদের ঈশ্বরপুত এজরা ধারণাটি নিয়ে নবী (সা) এর নন 
আসে যারা তারা হচ্ছে- সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু'মান বিন আবু আওফা, শস 
ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ । 

'আ্যা হিস্টি অফ দ্য জ্যুস অফ আরাবিয়া" গস্থে উল্লেখ আছে, “আমরা 
সহজেই ধরতে পারি যে হেজাজের [মন্কা-মদীনা] ইহুদীরা, যারা কিন 
ুস্পটভাবেই মোরাকাবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মরমি ভাবধারায় আক্রান্ত হিল, 
উজাইরকে সেই স্থান দিয়েছিল। এর কারণ ছিল তার কিতাবের অনুবাদের বিবরণ” 
তার ধার্মিকতা। এবং বিশেষত, ঈশ্বরের অনুলেখক হিস তাকে হনোক 
(27901) এর সাথে তুলনা করা হত। এ দ্বারা ঈশ্বরের পুত্রদের একজনকেও 
বোঝায়। এবং নিঃসন্দেহে তিনি ধর্মীয় নেতাদের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করতেন, 
যাকে ইহুদিরা বন্দনা করত ৷" (জি. ডি, নিউবাই) 

উল্লেখ্য, বর্তমানে যে হিক্র বর্ণমালা দেখতে পাওয়া যায়, সেটি এই উজাইর 
(আ)-এর আমলেই শুরু হয়, এর আগে হিক্র বর্ণমালা পুরোপুরি দেখতে 
বর্তমানের মতো ছিল না। 


কে 


পুত 


A 
নু 
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২২২ ইহুদী জাতির ইতিহাস উক্ত 


দির নবীদের মাঝে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নবী ছিলেন পিট মষ্ট শতকের 
এজেকিয়েল, হিজকীল বা ইহিস্কেল (ঠা) । তার মা বৃদ্ধা বয়সে বাচ্চার তার 
প্রার্থনা করেছিলেন, এবং আল্লাহর দয়ায় জন্ম নেন হিজকীল (আ)। তিনি তার 


রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রের নি সর্ব ৬২২ সালে জন্ম নেন এবং ৫১-৫২ বছর বেঁচে ছিলেন 
নি ছেলে হিভকীল (আ) ইমাম পরিবারে জনগণ করেন। সের 
বুজি ছেপে তন তিনি প্রথম এপীবাণী পান। তখন ব্যবিলনীয দিবসে 
যখন বিশ বছ মি যেছে। তিনি কতরীকে নিয়ে চেবার নদীর তীরে ডেলসাবিবে 
তি ৫ সন্তানাদির খবর পাওয়া যায় না। 
তি ্রথম পরশী অভিজ্ঞতা তার নিজের লেখনি থেকে বর্ণনা না করে উপ, 


দিনে, ইহিক্ষেল (হিজকীল) ইমামের কাছে 
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মাবুদেরে কালাম নাজেল হলো। আমি HR Paes 
সি, বিরাট মেঘ ও তায় মঠ] বিদু)ৎ চম 


ঘোকে ঘৃণিবা 
তেজ ও তার মধ্যনস্ছানে আগুনের মধাবত) সুলভ ধাঠৃর মতে 
আর তার মধ্য থেকে চারটি প্রাণীর মৃতি প্রকাশ পেল । তাদের = 
তাদের রূশ মানুষের মতো । আর প্রত্যেকের চারটি মুখ ও চারটি পাখা । ০৮. 

গা সোজা, গায়ের তলা বাছুরের পায়ের তলার মতো এবং তারা পরি রঃ ৬ 
জের উদ্ভলতার মতো উজ্ভুল। তাদের চারপাশে পাখার নিচে মানুষের উন 
ছিল; চারটি প্রাণীরই এরকম মুখ ও পাখা ছিল: তাদের পাখা পরস্পর সং, 
গমনকালে তারা ফিরতো না, এতোকে সম্মুখদিকে গমন করতো) তাদের মুখের 
আকুতি এই; তাদের মানুষের মুখ ছিল, আর ডানদিকে চারটি সিংহের মুখ এন 
বামাদিকে চারটি গরুর মুখ, আনার প্রত্যেকেরই ঈগল পাখির মুখ ছিল: 
উপরিভাগে তাদের মুখ ও পাখা বিচ্ছিরি ছিল, একেকটির দুটি পাখা পরস্পর 


ঘা 


পাশে এ চাকাঙলোও গমন করতো; এবং প্রাণীদের ভূতল থেকে উপরে উঠবার 
সময়ে চাকাগলোও উপরে উঠত যেকোনো স্থানে রহের ইচ্ছা হত, সেই স্থানে 


যখন চলতো, এরাও তখন চলতো; এবং ওরা যখন থামত, এরাও তখন থামত; 
আর ওরা যখন ভূতল থেকে উপরে উঠতো, চাকাঙলোও তখন পাশাপাশি উপরে 
উঠতো, কেননা সেই প্রাণীর রহ এ সমস্ত চাকার মধ্যে ছিল 

আর সেই প্রাণীর মাথার উপরে এক শুনাস্থানের আকৃতি ছিল, তা ভয়ঙ্কর 
ক্কটিকের আভার মতো তাদের মাথার উপরে বিছানো ছিল । সেই শূনযস্থানের নিচে 
তাদের পাখা সকল পরস্পরের দিকে সোজাভাবে মেলে দেওয়া ছিল, প্রত্যেক 
থাণীর এই দিকে দুই, ওই দিকে দুই পাখা ছিল, সেঙলো তাদের শরীর আচ্ছাদন 


পিডিএফ বই ডাউনলোড 
০০১০৬, ০০৪৬৯... 6 TEE 


কালে আমি 
মহাজল রাশির কলোলের মতো, সবশত্তি 


মতো তুমুল ধ্বনি । দয়মান হবার 
তাদের মাথার উপরিস্থ শূন্যস্থানের 
সময়ে তারা নিজ নিজ পাখা শিথিল 


! তাদের পাখাগুলে 
মানের রবের ই লাম, তা 
৪ বের মতো, সৈন/সামন্ডের ধামির 
এ তারা নিজ নিজ পাখা শিথিল করত 
তগরে একটি শব্দ হচিছল; 28 
করতো । £ যমন 


আর তাদের মাথার উপরিস্থ 


গার ফানিও es 


হবার 


একটি সি ন । হাসনের, 
মূর্তির উপরে মানুষের আকৃতির 1ংহাসনের মূর্তি ছিল: সেই সিংহাসন: 


আমি জলন্ত ধাতুর মহে 
তুর মতো আভা 
দেখলাম; আগুনের আভা যেন তার মধ্যে চারদিকে ছিল; এবং তার কোমরের 

আভা দেখলাম এবং তার চারদিকে 


শুনতে পেলাম ৷" (ইহিক্কেল ১) 

২২ বছর ধরে তিনি নবীত পালন করেন। তার প্রথম ভবিষ্যৎবাণী তিনি 
দেখে যেতে পেরেছিলেন, অর্থাৎ জেরুজালেমের পতন। তার সমসাময়িক নবী 
ছিলেন ইয়ারামিয়া (আট); ইয়ারামিয়া (আ) ছিলেন জেরুজালেমে, কিন্তু হিজকীল 
ছিলেন ব্যবিলনে । 

কুরআনে এ ঘটনাটির উল্লেখ আছে যা ধারণা করা হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত 
জেরুজালেম নিয়ে- 


দেই। অতঃপর যখন তার ওঃ 
আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
ত 
২:২৫৯) নুষটি হযরত ইয়ারামিয়া (আ) বা হাঃ 
| নাটিতে বর্ণিত মানুষাত *? ন 
Pe কল ভা) | ত যা এর চেয়ে বিস্তারিত আসলে জানা যায় না! 
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দানিয়েল (আ) নেবুকাদনেজার ও তার পরবতী রাজাদের অনুগত ছিলেন, যদিও 
নে-প্রাণে তিনি আল্লাহর উপাসনাই করতেন। ছয়টি শহরে দানিয়েলের কবর 
নামে স্থাপনা আছে, তবে দক্ষিণ ইরানের সুসাতে থাকা স্থাপনাটি সবচেয়ে 
বিখ্যাত। তার কিতাব বলছে, ঠিক যেভাবে আল্লাহ দানিয়েল (আ) ও তার 
সঙ্গাদের বাচিয়েছেন, সেভাবেই ইসরাইলকে বীচাবেন তৎকালীন অত্যাচার থেকে। 


২২৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


ইলে বন্ধন 


Wwww.boimate.com 


বন্দী সুদর্শন বালকদেরকে বাবিলনের 

ভাষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে তো জনা 
দানিয়েল (আ)। তবে দানিয়েল ও তার ছি স্গ! 
করতে অস্বীকৃতি জানান। তাদের দ্ 


যে যাওয়া হয়েছিলো তাদের 


এর মাঝে একজন ছিলেন 
ধু lle ন ছিলেন 
সঙ্গী রাজলী 


পরের বছর বাদশাহ নেবুকাদনেজার এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি ঘুম থেকে 
জেগে উঠতেই বুঝতে পারলেন তার স্বপ্নের গভীর অর্থ আছে। কী সেই অর্থ? 
তিনি তার জ্ঞানী সভাসদদের বললেন তিনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বলতে, 
এবং যা দেখেছেন তার অর্থই বা কী। কেউই উত্তর দিতে পারলেন না দেখে 
দানিয়েলসহ সকলকেই তিনি মৃত্যুদণ্ড দিলেন। তখন আল্লাহর কাছ থেকে 
দানিয়েল (আ) এশীবাণী পান, যাতে তিনি সেই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা জেনে যান। 
বাইবেল (দানিয়েল ২) বলছে, দানিয়েল ঠিক এভাবে বাদশাহর সাথে কথা বলেন- 
বাদশাহ যে নিগুঢ় কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তা বিদ্বান বা গণক বা মন্ত্রবেত্তা বা 
জ্যোতির্বের্তারা বাদশাহকে জানাতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ আছেন, তিনি নিগৃঢ় 
বিষয় প্রকাশ করেন, আর ভবিষ্যতে যা যা ঘটবে, তা তিনি বাদশাহ বে 
এবং বিছানার উপরে আপনার মনের 
নাসারকে জানিয়েছেন । আপনার স্বপ্ন সি পপি 
এই | হে বাদশাহ, বিছানায় আপনার মনে 


যায়, আর আপনি যেন আপনার মনের চিন্তা বুঝাতে পারেন । টি 
হে বাদশাহ, আপনি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, আর ৭892 টি 

মূর্তি। সেই মূর্তিটি বিশাল এবং ভীষণ উজ্বল: তা আপনাটি সোনার রা 

আর তার দৃশ্য ভয়কর | সেই মূর্তির বৃত্তান্ত এই তার মাথা টু 
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বাহ রুপার: তার উদর ও উরুদেশ বোঞ্জের; তার জঃ 


লোহার ও কিছু মাটির ছিল । আপনি দায়ি 
হাতে কাটা হয়নি এমন একটি পাথর সেই ডি 
আঘাত করে সেঙলো চুরমার করে ফেললো । তখন সেই Bu 
ও সোনা একসঙ্গে চুরমার হয়ে গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের মা 
সেসব উড়িয়ে নিয়ে গেল, তাদের জনা আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল 
যে গাথরখানি এ মৃর্তিকে আঘাত করেছিল, তা বৃদ্ধি পেয়ে মতা * 
এবং সমত দুনিয়া গণ করলো । ll 

এটাই ছিল সেই স্বপ্ন । এখন আমর! বাদশাহ সাক্ষাতে এর তাৎপর্য প্রন 


টিক / আর আপনি দেখেছেন, দুই পা ও পায়ের আঙ্গল সকল কিছ রমার 
আর ও কিছু লোহার, এতে বি রাজ্য বুঝায়: কিনু সেই রাজ লেনের 
ডিল যেমন কিছু লোহার ও কিছু মাটির ছিল, তেমনি রাজোর একাংশ দয় 
= কং ভর হবে| আর আপনি যেমন দেখেছেন, লোহা কাদায় মিল 


দেই বাদশাহের সময়ে বেহেশতের আল্লাহ একটি রাজ্য স্থাপন করবেন, তা 
কখনও বিনষ্ট হবে না এবং সেই রাজড় অন্য জাতির হাতে তুলে দেওয়া হবে না 


বাদশাহকে ভবিষাতের ঘটনা জানিয়েছেন; স্বগ্নটি নিশ্চিত ও তার তাত্পর্য সতা। 
(দানিয়েল ২:২৭-৪৫) 
বোল্ড করা অংশটি দিয়ে মুসলিম বিশারদগণ যথাক্রমে খ্রিস্টান ও মুসলিম 


জাতির আগমনের কথা উল্লেখ করেন । 


২২৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস শিট 


এ ঘটনার পর দানিয়েল ও তার সঙ্গীদের পদোরতি হলো । কিম আবারও 
পরীক্ষায় পড়লেন দানিয়েল ও তার সঙ্গীরা । বাদশাহ নেবুকাদনেজ 
লঘা এক সোনার মুঠি স্থাপন করলেন নিজের । এরপর ৬০ A সামনে জাড়া 
করিয়ে আদেশ করলেন, মূর্তিকে সিজদা করতে। না করলে ুন্ত আগুনে নিক্ষেপ 
করা হবে। 

কিন্তু সভায় উপস্থিত তিনজন ইহুদী এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালো 
বাদশাহ ক্রোধান্বিত হয়ে আগুনের উত্তাপ আরও সাত গুণ বাড়াতে বললেন ৷ সে 
তিনজন বললেন, “আমরা যার সেবা করি, আমাদের সেই আল্লাহ আমাদেরকে 
প্রভ্ুলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ আছেন, আর, হে বাদশাহ, তিনি 
আপনার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন; আর যদি না-ও হয়, তবু দে 
বাদশাহ আপনি জানবেন, আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করবো দা এবং 
আপনার স্থাপিত সোনার মূর্তিকে সেজ্দা করবো না” (দানিয়েল ৩) 

তাদেরকে আগুনে ফেলবার পর বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন মনা 
“আমরা কি তিনজন পুরুষকে বেঁধে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিনি? শর 
জবাবে বাদশাহকে বললেন, “হ্যা, মহারাজ ।” 


বাদশাহ ঘোষণা করলেন “সকল লোক, জাতি ও ভাষাবিদদের মধ্যে 
যে কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধে তির কথা বলবে, সে খুবি 
যে কেউ হর বাড়ি ধংস করা যাবে; কেননা এই রকম উদ্ধার কে 
আর কোনো দেবতা নেই। 


আরও পিডিএফ 
- © EE 


একটি হাত এসে রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের প্রলেপের পারে 2৪ 
সম্মুখে লিখতে লাগল; এবং যে হাতটি লিখছিল, সেটি বাদশাত ,১ শর 


তখন বাদশাহর মুখ য্যাকাশে হয়ে গেল, তার 
দিল; তার কোমরের এরপ্ঠি শিথিল হয়ে পড়লো এবং ভার হাট রী পা 
(দানিয়েল ৫) লা 
দানিয়েল (আ) সে লেখার অর্থ বোঝালেন, বেলশাজারের রাজ 2. 
পারসিকদেরকে দেয়া হবে। দানিয়েল পদোন্নতি পেলেন এ ঘটনার = টান 
রাত্রেই বেলশাজারকে হত্যা করা হয় এবং মিডিয়ান পারস্যের ড্যা্িয়= 1৫৭ সে 
দখল করেন ব্যাবিলন। ৭ (সারিযুস 


/ 


লেখাটি মাওলানা মহিউদ্দিন অনুদিত ‘নৰুয়াতের প্রমাণপজ্ি' পরের এ পৃষ্ঠাতে 
উল্লেখিত আছে। রোমান স্যাট হেরাক্লিয়াসও সেই কাহিনীতে আছেন। 

তার পুরো নাম ছিল, ফ্লাভিয়াস হেরাক্রিয়াস অগাস্টাস (Flavius Heraclius 
Augustus) | থিক ভাষায় 4.01795 11145941951 তীর জন্ম ৫৭৫ সালে, 


২৩০ ইহুদী জাতির ইতিহাস উত্তাল 


রত টি সালে তার ক্ষমতার বিস্তার শুরু হয়। ৬১০ সালে রোমা 0 
পদে আসীন হয়ে ৬৪১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান পা হী 

এবার আসুন মূল কাহিনীতে আসা যাক। 

৭ ন 

০৯১৪ (গা) বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে এক ব্যক্তির সাথে 
সম্রাট হেরাক্রুয়াসের কাছে পাঠালেন তাকে দাওয়াত দিতে । আমরা যখন গেলাম 
তখন সেখানে তার গভর্নর জাবালা গাসসানি ছিলেন। . 

সম্রাট দূত পাঠিয়ে বললেন, “আমার দৃতকে যা বলার বলুন।" 

আমরা না করলাম। 

তারপর দূত আমাদেরকে জাবালার কাছে নিয়ে গেল । দেখলাম, তিনি কালো 
পোশাক পরে আছেন। বললাম, “কালো পোশাক কেন পরিধান করে আছেন?” 
তিনি বললেন, “আমি কসম খেয়েছি, সিরিয়া থেকে তোমাদের না তাড়ানো পর্যন্ত 
কালো পোশাক পরিধান করে থাকবো।” আমাদের 

“এটা হবে না, বরং আমরা আপনাদের দেশ পেয়ে যাব। নি 
(সা) সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।" ভবিষ্যৎৰাণ 

“আপনারা সেই জাতি না, যারা এ দেশ জয় করবে। 
সেই জাতি সম্পর্কে যারা রোজা রাখে আর সন্ধ্যার সময় ইফতার করে।" 

তারপর জাবালা আমাদেরকে রোজার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম 
আমাদের রোজার কথা । সাথে সাথে তার মুখ কাল হয়ে গেল। পাঠালেন 

জাবালা আমাদেরকে দূতের সাথে হেরাক্রিয়াসের কাছে ৯৪৯ 
সেখানে পৌছালে দেখলাম সম্রাট আমাদের নিরীক্ষণ করছেন। আমরা সম্রাটের 


a 


চিৎকার করলাম । জানালা কেঁপে উঠলো। 
আমরা ভেতরে গেলাম। দেখলাম লাল পোশাক পরে সম্রাট বসে আছে! 


ডানালাগুলোও লাল। আমরা কাছে এলে সম্রাট হেসে হেসে বললেন, “কী ক্ষতি 


ছিল আমাকে তোমাদের নিয়ম মতো সালাম দিলে?” 
“আমরা বিশ্বাসীরা একে অপরকে যা বলি সেটা আপনাকে বলা বৈধ মনে 
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"তোমাদের প্রধান বিশ্বাস বাণী কী?" 

“লা ইলাহা ইয্যাল্লাহ আল্লান্চ আকবার ।” 

এতে জানালা দুলে উঠলো । স্যাট দেখে বললেন, “তোমরা ৯. 
এটা বলো তখনও কি জানালা দুলে ওঠে?" য় মখন 

"নাহ! আল্লাহর কসম, আমরা এ জায়গা ছাড়া কোথাও দেখিনি” 

সয্নাট আমাদের অনেক অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা জবার ছি. 
একপর্যায়ে বললেন, "ওঠো । তোমাদের জন্য একটি ঘর সাজানো আচ, টীম 
বাবস্থা করা আছে।” সই সব 

, আমরা তিনদিন থাকলাম লেখানে। প্রতি রাতে হেরাক্লিয়াস আমাদের টে 

পাঠাতেন আর অবাক ব্যাপার, সেই একই প্রশ্নগুলো বারবার করতেন। আমরা 


স্মাট বললেন, “আল্লাহর কসম, সত্যি করে বলো, ইনি তোমাদের নবী?” 
“হ্যা, ইনিই । কিন্তু, ইনি আর আমাদের মাঝে নেই।” 


© EEE 
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সমাট কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 

এরপর বললেন, “এটা ছিল সিন্দুকের সর্বশেষ চেদ্বার। এর আগে আরও 
অনেক চেম্বার ছিল। তোমরা কী বল সেটা দেখার জন্য তড়িঘড়ি করে এটা আগে 
দেখিয়েছি ।” 

এরপর তিনি আগের তালাটি খুললেন, এতে আগের মতো আরেকটি ছবি 
ছিল। এবারের ছবিটি যুবক বয়সের কারও । তার চেহারায় সাধুতার চিহ্ন স্পষ্ট । 
সহী চেহারা । কুচকুচে কালো দীড়ি। অনেক চুল স্যাট বললেন, 

“একে চেনো?” 

“না।" 

“ইনি ঈসা (আ) ৷" ll রর 

তিনি আরও কিছু তালা খুলে দেখালেন, এটাতে গোধা টো 

এ আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির এক লোক। জানলাম ইনি মূসা 

চামড়ার, বেশ কোকড়া চুলের 


(অ) পাশের ছবিতে প্রশস্ত কপাল, আর হালকা টারা চোখের একজন । 


তার পাশে হাস্যোঙ্জুল, লালচে, 
(আ)। দেখতে যেন আদর্শ পুরুষ। 


উল 


দেখানো হোক। সেই মতে আঘ্মাহ তাদের প্রতিকৃতি আদমের কানে পাঠিয়ে চে 
এগুলো আদম (আ) এর পরিতাক্ষ মুলাবান নঞ্জগ 


গলার সাথে ছিল পশ্চিমের 
জায়গায়। বাদশাহ জুলকারনাইন এগুলো সেখান থেকে নিয়ে আসেন এ বং হযরত 
দানিয়াল (আ)-এর কাছে সমর্পণ করেন। দানিয়াল পরে এগুলো কাপড়ে আছি 
নেন। এখন যে ছবিগুলো দেখতে পাচ, এগুলো সব ভবন দানিয়ালের শু 
ছবি।" 
হিরারিয়াস বললেন, “আমার বাসনা, এ দেশ আমি ত্যাগ করি ৫৯, 
তোমাদের একজন গোলাম হয়ে থাকি। যখন মৃত্যুবরণ করি, তখন যেন অত 
সাথে সৎ ব্যবহার করা হয় আর আমার দেহ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।” ূ 
নবুয়াতের ্রমাণপঞ্জি, মাওলানা মহিউদ্দিন অনুদিত, পৃষ্ঠা ১০] 
রাজা সাইরাসকে, কারণ সাইরাসই ছিলেন নবী দানিয়েল (আ) এর সন্নিকটে! 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতক্ষণ যে ব্যবিলনের কথা বলা হলো, তা বর্তমানের 


হন 


এ পর্যন্ত মোটামুটি প্রধান হিব্রু নবীদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে গিয়েছে 
এর পরে যা যা ঘটেছে তা অনেকটাই এতিহাসিক। 
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। আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন AE 
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কথিত আছে, জুদাহ রাজ্য থেকে ইহুদী বণিকেরা প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব ৫৬২ সা 
ভারতবর্ষের কোচিতে এসেছিল । আর আরও ইহুদী আসে সেকেন্ড টেম্পল ধা 
হয় যাবার পর ৭০ প্রিসটান্দে। এদেরকে বলা হতো 'কোচিন' ইহ 

= বিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসবার পরের সময়টাকে বলা মায় পোস্ট 
একার পিরিয়ড’, যা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সাল থেকে তিকটপূ্ব ৩২ তখন 


সময়কালে হিব্রু বাইবেলের প্রামাণ্য স 
সিনাগগ প্রতিষ্ঠা, াইবেদের ইহুদী ভবিষ্যৎবাদী সংকলন এবং মী শি 
আগমন- এগুলো ঘটেছিল। প্রথমদিকে ছিল পারসিয়ান 


5 €উ আরও পিডিফ 
উত্সাহ বুল 


(ৰা), জাকারিয়া (আ) এবং মালাকি (আ 
খিস্টের কাহিনীর সাথে জডিত 11 এই জাক 
চর নে বাইতুল মুকাদ্দাস খিতীয় 
৫০৪ আমাদের জানায় সেকেন্ড টেম্পল / 
উ et সকল ইহদা কিয় ফিরে উল | 
তারা চি নন Eo রি বরং, ও 
ভোলে ডি শির্বাসিত প্রকৃত জুদাহ নাগরিকদের ইনদী বাশ 2 
রা শাল ভুদাহ দেখেনি। তবে তারা নিয়ে বিশেধর, 
য়দের গা শিজেদেরকে 
সমাজের উচ্চ, রয়ে গিয়ে বংশ বিস্তার করেছে ) থেকে রতি, ২ 
ন্জির ( সী + ০২ খেকে উত্তম মনে ২ 

ঠৈপদগুলোতে আসীন হয়। ইমাম পদগুলোতেও “hy লৰ 
ww তর ছতে ন তা 


রা 


শেষ হিন্র নবীর মৃত্যুর পর পারসিক Fri ne ne 


একজনকে বলা হতো ‘নাসি' রঃ 1- ৮৮১৯৮ = 2 
‘প্রেসিডেন্ট', অন্যজন he ক এ 
সেকেন্ড টেম্পলের মডেল 
(77538) অর্থ প্রধান বিচারক। এ 
ভত্রগোত শাসক দুজন ইহুদীদের ‘সুপ্রিম কোর্ট" তথা সানহেদ্রানের তন্তাবধায়ক 
লেন। 

যা-ই হোক, পারসিক জুডাইজমের পর এলো হেলেনিস্টিক জুডাইজম 
(Hellenistic Judaism), অর্থাৎ গ্রিক প্রভাবিত ইহুদী ধর্ম, যা কি না "পুরো ইহুদী 
নয়, পুরো থিকও নয়" । পার্সিয়ান সময়কাল শেষ হয়ে যায় যখন ভূমধাসাগবের 
কুল জুড়ে জয়লাভ করলেন মহাবীর আলেকজান্ডার, সেটা খিস্টপূর্ব ৩৩৩ কি ৩৩২ 
সালের কথা । তার মৃত্যুর পর অবশ্য তার সাম্রাজ্য আগের মতো থাকেনি। তখন 
জেরুজালেমসহ এহুদা প্রদেশ প্রাচীন মিসরভিত্তিক টলেমি শাসকবংশের অধীনে 


এসে পড়ে। 
২৩৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


উল — 


ইহুদী ভম 
যেসকল ১8] গর পর্ব দিকে 
হেলেনিস্টিক গ্রিক বসবাস করত, তারা এ 
f et St হুদাবাদের গোড়াপত্তন করে। i ত, তারা এই 
মসবায় দলটি । ত তাদের সাথে টলেমি নর র মাঝে সবচেয়ে 
মতে 


ল। এই [জদরবারের 
ছি এই মিসবগ্রেমটা মোটেও জোর করে আসেনি, বরং ইচ্ছে ন, ko 
রহ । এনদা 


পরবতীতে হা লয়া জা 
১৮৯ dhe রে বা চন এর আর আর সেই মিসরের 
রা hin দের হেলেনিজমের সংস্কৃতি ও ভাষা দ্বারা 
প্রভাবিত ত হয়। গ্রিকরা যেমন ইহুদীদের সংস্কৃতিকে পছন্দ 

তেমনই উল্টোটাও সত্য ছিল। এই হেলেনিস্টিক সময়কালট' টিকে ছিল মেট 
১১০ খ্রিস্টপূর্বান্দ পর্যন্ত । গ্রিক ওল্ড টেস্টামেন্ট অর্থাৎ 'সেগচুয়াজিউ' 
(Septuagint) এই সময়কালেই সংকলন করা হয়। ফাইলো ছিলেন একজন 
গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী স্কলার যিনি আলেক্সাল্রিয়াতে বসবাস করতেন সে সময়। তিনি 
এই হেলেনিজমের বড় ভক্ত ছিঢ 

এখানে আরও দুটো শব্দ সম্পর্কে ধারণা  2701)001 
রাখা জরুরি। এক হলো গাগা - ভি 
(2:25) যা প্রাচীন গ্রিক শব্দ (৫১৫1150705) 
থেকে এসেছে। এটি ছিল একটি সামাজিক 
মুভমেন্ট, একটি চিন্তাধারা। তারা বিশ্বাস 
করতেন, তাওরাতের আইনের ব্যাখ্যা হওয়া 
দাদি 


ফারিসি ছিলেন। সেইন্ট 


পলি | অন্যদিকে, fj 
« ্ (হান) । সাদুকিরা 
ছিল 'Sadducees "ক গর ইহুদী । 


হেলেনিস্টিক জুডাইজমের পরপর এলো া হাশমোনীয সাম্রাজ্য (11031101491 
i j সিরিয়ার সেলুসিদ (Seleucid) সাগ্রাজা ছিল 
বর্তমান তুরস্কে 


Dynasty, ততািযান এর রাজধানী ছিল 
লি ত নস্টিক বা গ্রিক রাজা। এ * 
একটি তৎকালীন হেলেনিস্টিক ॥ আলসার হেলেনিস্টিক ইহুদী আর 


আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড করুন 
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L ফলে ক্ষেপে 
ধারার ইচদীরা, তাদের একটি দল জুদাহ প্রদেশের শাসক হাশমোগৰীঃ, ৫ নৃপ 
নেতৃতে বিদ্বোহ শুরু করে, তাদেরকে ম্যাকানি বিদ্রোহী বলে বরের 
ই বিশে 


*ম্যাকাবীয় স্বাণীনতা আন্দোলন" (Mauccabean Revolt) নামে পঠিচি 
বিদ্রোহের ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় একটি স্বাধীন রাজ্য, যার নাম হয় ৯ 


সাম্রাজ্য । ১৬৫ খ্ৰিস্টপূৰ্বান্দ থেকে ৬৩ খ্রিন্টপূর্বান্দ পর্যন্ত টিকে পাকে ১৩০০৬ 
** খাশমযোরীর 


সায্রাজ্য। এ সময়ও একটু আগে বলা জুকোত শাসন চালু ছিল | 

নু লু ছিল। জেরুভালে, 
আলেক্সান্দা ছিলেন একজন জনপ্রিয় হাশমোনীয় শাসিকা, তার দুই পরের > 
গৃহযুদ্ধের কারণে মিলিয়ে যায় হাশমোনীয় সাযাজ্য। এ এলাকার জনগণ চাই 
না যে, কোনো রাজা তাদের ওপর রাজড় করুক, বরং ধর্মগরুরাই করুক; ৯ 


পর জুদিয়া অঞ্চলের জন্য 'হেরোদ দ্য গ্রেট'-কে (Herod the Great) বাছাই কলা 
হয় ‘ইহুদীদের রাজা" (King of the Jews) হিসেবে । 


ইতিহাসে সমালোচিত । 


২৩৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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পেছনে ইহুদীদের চোখে রোমানরা ছিল অপরাজেয়, তাদের 


হবে অসহায়ভাবে, তাই বাধা দেবার ত 
হবে অসহা শালী রোমানদের তুলনায় ইহুদীদের সামরিক ক্ষ কলেই 


অবশ্য পরেই হেরোদকে রাজা মানতো বটে, কিনতু এটাও মল 
কাঠি নাড়ছে রোম, হেরোদ সেখানে পুতুল মাত্র । এই 


জানত যে, আসল কলের 
জানত মে, আসল কেক পরিত্রাণ দেবার জন্য ইহুদীদের একজন গাল শ 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৩৯ 


আসবেন, সেই চানিধাঘাণী। করাই 19 


মাস ল, তাকে ডাকা ৮৮০ 
বাইতুল মুকাচ্দাস তথা জেরুজালেম পোক >. রর নে সসিহ’ ( 
ক: } | 
&. রা 
[এ 
A 
Lf 
| ? 2 
= EH 
1 ৮০০০ ৮৮ K 
চার চু 4 / 
| 4 RS বি ৭) %% ৯ 
গাজা প্রথম হেরোদ = +- 
রঃরোদ যখন মারা গিয়েছিলেন তখন খ্রিস্ট সাল 
পূর্ব ৪ সা | কিন্তু তার মতা ৮৯ 


এহদিয় হে 
টা তার তিন পুৱা ভাগ ক টি তর মা 


ফিলিপ নিলেন যে এলাকা বর্তমানে গোলাল সদ পরিচিত, অর্থাৎ গঁ 
সাগরের পূর্ব দিক। আর রড [4 এস নামে পরি ত, অর্থাৎ গালিল 
১ * ২য় ছেলে আর্কেলাস নিলেন সবচেয়ে য়ে গুরুতৃপূর্ণ অংশ 

হামার বেস পড়ছিল । কিন্তু এই তীয় তাই তার বা রণ আস, 
যেই লাম রাজা ছিলেন না। এটা রোমের নজরে দা তেল মতো 
গভির করলো রোমান “ধিকেট যা গজ এরকমই লন 
জর ছিলেন পন্টিয়াস পাইলেট, যার জেরুজালেমে শাসন হরফে 


কোনো কিছু ঘটুক, যা তাদের জেরুজালেমে থিতু হয়ে যাওয়া অ্তিতকে ন ঢ় 
করে দেয়। আসলেই, তাদের আর কী চাই, মাথার ওপর রোমান সং্রা্জ যতো 
পরাক্রমশালী অভিভাবক আছে, নবনির্মিত বাইতুল মুকাদ্দাস বা সেকেন্ড টেম্পল 
আছে (আর্ক অফ দ্য কোভেন্যান্ট নেই যদিও, তা ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে 
গিয়েছে বহু আগেই), আছে ইহুদী ইমাম বা র্যাবাইদের স্থানীয় ক্ষমতা আর 
প্রতিপত্তি । কেন তারা চাইবে যে নতুন কোনো আন্দোলন বা কিছু এসে তাদের 


আরামে ব্যাঘাত ঘটাক? 
২৪০ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


রি উত্সব — 


বলাই বাহুল্য, পর্দার আড়ালের ক্ষমতার 

তার স্বাদ পেয়ে যাওয়া ধর্মগুরুদের মাঝে 
তখন দুর্নীতি ঢুকেছিল ভালোভাবেই। এতিহাসিক অনেক নথিই গাওয়া সা 
যেখানে তৎকালীন ধর্মগুরুদের দুর্নীতির বিস্তারিত উল্লেখ আছে, এবং তারা 


কোনোভাবেই এমন কাউকে বরদাশত করতেন না যারা তাদের নীতি বা কর্মকা 


সিদ্ধহন্ত ছিল ইহুদী ধর্মগুরুরা। আর যেকোনো 
নিত হা না কোনো নতুন আন্দোলনের নায়ককে দিত করে নো দিত 
খকে। তাই বস তির জগা, পার বিনা থাকার নেই পি দির করা 

ছিল তাদের নীতি। যেমন ধরুন, নবী দাবি করা 


ধরে এনে শিরশ্ছেদ করে ফেলে । 
রাজা হেরোদ “ম্যাসাকার ইনোসেন্টস' (ম্যাথিউ ২:১৬-১৮) খ্যাত 
আছে প্রিস্টপূর্ব চার সালে । বাইবেল বলছে, সে 


এক ঘটনা ঘটান মম সী সকল ছেলে শিভকে হার আসে চাইতেন 
ন ভৱিষ্যতে ৷ তিনি চাইতেন 


এই ভয়ে যে, এদের মাঝেই 
না তার রাজত্বের হুমকি হয়ে কেউ আসে । 
আরেকজন আছেন যার * ঠ না, কেবল জানা যায় তিনি 
ক আকন আছেন মহ সয় এক দল অনু জি দে 
মরুভূমিতে, তাদেরকে কাটা করে রেখে যায় রোমান বাহিনী । 
ইন্ুদী জাতির ইতিহাস ২৪১ 


গা উত্স হচুলুলাডুবরন 
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খিসাপূর্ব চার সালে এক রাখাল তার মাথা ১, 


*৮ য়ে দানি ঝরে 3০ 
“ইদীদের রাজা'। নির্মমভাবে তাবে গার তার অন দের হত্যা কুা> > 50 
** (পৰৈ মী» 

চামানবা। 
আরেক জ্দলোক যাকে আমরা চিনি “সামারিটান' বলে, তাকে খোদ উর. 
পাইলেট ক্রুশবিদ্ধ করেন, যদিও তার কোনো অনুসারী চিল না; তাকে ১৯ 
থেকে বিদায় জানাবার উদ্দেশা ছিল কোনো রকমের স্বীয় বা ঢা 
দাবিদাওয়া নিয়ে আসা কাউকে বরদাশত করাই যাবে না, পাছে সে নিম 
ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দীড়ায়। I 


জেকিয়া, পেরেয়া থেকে 


৮ এ মেনাহেম, গিওরা থেকে আগ, 
আরেক সাইমন, কোচবার ছেলে অন্য আরেক সাইমন- 


1004 
রাহা তা হিসেবে নিজেদের অবস্থান করেন আয দিজেে 
শাল পরপারে, ধন্যবাদান্তে রোমক বাহিনী আর ইহুদী ধর্মকা 


আগত সাইমন 


উন আর কেউ লন বত সস, বা হযরত ঈসা মাসিহ (আ)। চা ই, 
নাম, উপাধি তার খ্রিস্ট (079) বা আল-মাসিহ (x 


৬০)। 


২৪২ ইহুদী জাতির ইতিহাস ন 


© EEN - 


ঈসা (০৮) অবশ্য হিক্ু তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, ধারণা করা যায় 
রোমানদের ভাষাও তার দখলে ছিল । 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৪৫ 


তৃতীয় শতকে রোমের একজনের লেখা থেকে ধার্য করা হয় ১৫ ৪ 
ভাব জনা-ভানিখ, কির শীতকালের এ তারিখটিতে যে তার জলা ৯৭" 
মোটামুটি নিশ্চিত। বাইবেলে বর্ণিত মেষপালকেরা যে প্রচণ গার রা ডি 
মেযে চড়াবে না, কিংবা কুরআনে বর্ণিত মারিয়ামের প্রসববেদনার সময় ই 2 
থাকা খেজুর গাছের পাকা খেজুর ঝরে পড়া- এগুলো কখনোই শীতকালে এ 
দেয় না, বরং মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের ইঙ্গিতই দেয়। যথাযথ তারিখের শু ও 
দরকার ছিল কোনো রূপক তারিখ বেছে নেয়া। সেই হিসেবে ১৫ ডিসে ই 
করার পেছনেও ছিল কিছু সপ্তাব্য কারণ, মোটামুটি কারণগুলোর মাঝে ০ 
জের ধরেই ক্রিসমাসের বাংলা হয়েছে বড়দিন। iin 


ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে যেখানে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর এতিহাসিক 
দলিলের প্রবল প্রাচুর্য, যীশুর ক্ষেত্রে তেমন বলা যায় না। NR 
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এই ইহুদী জাতির ইতিহাস' বইটির প্রথম সংস্করণ জনপ্রিয়তা পাওয়ার ফলে 
এর দ্বিতীয় ও শেষ খণ্ড লিখে শেষ করে ফেলি, যেখানে খ্রিস্টাব্দ (০5-05) 
ইতিহাস লেখা হয়েছে, যেখানে বশ খ্রিস্ট থেকে শুরু করে পরের দু'হাজার 
বছরের ইতিহাস রয়েছে। এর মাঝে স্থান পেয়েছে- যেখানে ইহদী ধর্মের 
আধিপত্য শেষ হয় আর যখন থেকে ইসলাম ধর্ম সাড়া ফেলে, সেই মাঝের ৬০০ 
বছরের মধ্যপ্রাচ্যের শূন্য সময়কালও। ব্যাপারটা নিয়ে বাংলা ভাষায় রেকর্ড 
আসলেই প্রায় শূন্য বলা চলে, কিন্তু এই ছয়শো বছরের ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। 
এ সময়টাই রাস্তা তৈরি করে দেয় অনেক কিছুর । 


২৪৬ ইভদী চাল ঈশা €উ দাহ ভা জলোড করুন 


দ (সা) এর জীবনী নিয়ে একটি লেখনি 
লেখার ইচ্ছে আছে, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যে 
বিষয়গুলো আর আট-দশটি জীবনীতে উঠে আসে না, সেই চমকপ্রদ আর 
অসাধারণ অনালোচিত দিকগুলো, সেই এতিম বালক থেকে ইসলামি সম্রাজ্যের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে, যার শুরুর দিককার হালকা একটি অংশ এ বইতে পেয়ে যেতে 
পারেন । 

ইহুদীদের বর্তমান অবস্থানে আসার ইতিহাস কী? 

ইহুদী ধর্মের বিশ্বাস কী? তারা কী পালন করে? তারা মুসলিমদের কী ভাবে? 
স্টানদের নিয়ে কী ভাবে? হযরত মুহাম্মাদ (সা) আর ঈসা (জা)-কে নিয়েই বা 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? 


চলুন এ দুটো অধ্যায় এবার কভার করে ফেলা যাক। 
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-০০। 


য় য়ের একটি সারাংশও হয়ে যাবে, এবং এরপর হবে 
বাকি ইতিহাস সংক্ষেপে । কিন্তু বিস্তারিত ইতিহাসটুকু যে আরও গভীরে যাবার 
দাবি রাখে তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। 


নংঘাতের পুরোনো “ইতিহাস' জানতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে 
রথে কারণ প্রত্তান্লিকভাবে সমর্থিত হোক বা না হোক, ধর রে 
২৪৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


UU 


নী) আর ফিলিস্তিন (বর্তমানে মুসলিম) জাতি নিজেরা কী বিশ্বাস করে তাদের 


ধর্মীয় এতিহা নিয়ে, সেটা তাদের এই পবিত্র ভূমি নিয়ে কাড়াকাডিতে খুবই 


ওরুতৃপৃণ। 
খেয়াল করে দেখেছেন কি, আমি ফিলিস্তিনের পাশে লিখেছি, “বর্তমানে 


মুসলিম ৷ কেন বর্তমানে কথাটা ব্যবহার করলাম? কারণ যখন ইসরাইলের ইহুদী 
জাতি তুঙ্গে ছিল সেই হাজার হাজার বছর আগে, তখন ফিলিগ্রিন জাতি ছিল 
পৌভলিক ৷ সুতরাং ইসরাইলের চোখে তারা ছিল “খলনায়ক'। 

প্রথমে আমাদের জানা দরকার ইসরাইলের ধর্মীয় ইতিহাস কী। হিব্রু 
বাইবেল এবং ইসলামী ধর্মীয় ইতিহাস মোতাবেক, নবী হযরত ইব্রাহিম (আ) 
নশ্বর ইয়াহওয়েহ (হিক্রুতে ঈশ্বরকে এ নামেই ডাকা হয়, আর আরবিতে আল্লাহ) 
তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে পবিত্র ভূমি কেনান তার সন্তানাদিকে দেয়া হবে (যেটা 
এখন ইসরাইল ফিলিস্তিন অঞ্চল)। অর্থাৎ তার বংশধররা এ এলাকার মালিক 
হবে। 

ইব্রাহিম (আ) এর প্রধান দুই পুত্র ইসমাইল (আ) আর ইসহাক (আ)। 
চাগাক্রমে, ইসমাইল (আ) ও তার মা হাজেরাকে আরবের মক্কায় নির্বাসনে 
দাঠানো হয়। আর ওদিকে কেনান দেশে রয়ে যান ইসহাক (আ) [আইজ্যাক|। 
তার পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আ) [জ্যাকব]। ইয়াকুব (আ) এর আরেক নাম ছিল 


রারপবারের সমস্ত আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু বছর বাদে ইসরাইলের 
নির্বাতিতদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, তিনি আর কেউ নন, নবী হযরত মুসা 
(আ)। লোহিত সাগর পার করে তিনি ইসরাইল জাতিকে নিয়ে যান ওপারে 
ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে । 

দুল (আ) পেলেন আসমানী কিতাব তাওরাত, কিন্তু তখন একেশ্বরবাদী 
ইহুদীরা পৌন্তলিকতায় মগ্ন হয়ে পড়ায় ৪০ বছর শান্তি দেন আল্লাহ তাদেরকে । 
মরুর বুকে ঘুরপাক খেতে থাকে তারা । অবশেষে নবী ইউশা (আ) এর নেতৃতে 
তারা কেনান দেশে উপনীত হয় । এবার তাদের কেনান জয়ের পালা। 

এখানে এসেই আমরা বুঝতে পারি, কেনান দেশের আদি নাগরিক কারা 
ছিল। তারা আর কেউ নয়, এখন আমরা যাদের ফিলিস্তিনি বলি বলা চলে 


আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড রর 
[rss Hrsost say 


তারাই। তবে ফিলিস্জিনিরাও ৪খানে আমে ইসরাইপীরা এ. 
খ্রিস্টপূর্ব ১২ শতকে । ফিলিগ্রিনিরা মূলত অনমনধতহ অরিঞি 
কাফতর থেকে। তার আগে এখানে ছিল ঠি ভাই), জের 


. সাইট, এমরাইট 

গেরিসাইট- এরা। তারা পৌত্তলিক ছিল এবং বা'আল আশেরা ই + হি) 
' + 191 581 
দেবীর পূজা করত । ঠা 


ইসরাইলীরা যখন কেনান দেশে থাকত, তখন তারা স্থামীয়াদ০ f 


উলীত তারা আসলে প্রায় একই। কেবল ধর্মবিশ্বাসে ছিল তা 
"না যেখানে উপাসনা করত এক ঈশ্বরের, লাদ 


পৌত্তলিক । পপ ফা শিরা ছিল 
ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রথম রাজা হন তালুত, যাকে 
বেথেলহেমের ছোট [ডেভিড] সল (50) 


যেতে থাকে। শক্তিমান ব্যাবিলন 
২ ল্যর আক্রমণে বন্দি হয়ে পড়ে। তাদের নির্বাসন শুরু হয় 
ওদিকে ইসরাইল রাষ্ট্র ধুলায় মিশে যায়। 

আল্লাহর চোখে শাস্তি শেষ 


আর নবী/পাকব্যক্তি হজরত উজাইর কির 
(আ) [এজরা| আর নেহেমিয়া (আ) এর i 
ণেতৃড়ে ইসরাইল আবার ভালোর দিকে ll 

| তাছাড়া সাহায্য করেন -- রাই ই রাজা সাইরাস 
হজরত হিজকীল (আ) |এজেকিয়েল|। ০৪০০ 
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সুলাইমানপুত্র রেহোবামের সময় রাজা দু'ভাগ হবার কথা বলছিলাম । উত্তরে, 
রাষ্ট্র ইসরাইল, আর দক্ষিণের রাষ্ট্র জুদাহ। এটা মোটামুটি ন্ট ner 
শতকের কথা । আর মাঝখানে এত কাহিনী গিয়ে রাজা সাইরাসের হাতে উদ্ধার 
পাবার সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সাল। যখন খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ সালে 
আলেন্সান্ডার দ্য গ্রেট মারা গেলেন, তখন তার জেনারেলরা কামড়াকামড়ি শুরু 
করে দেন রীতিমতো । যেমন- টলেমি নিয়ে নিলেন পুরো ইহুদী অঞ্চলের দখল। 
যদিও পরে সিরিয়ার সেলুচিদদের হাতে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮ সালে হারিয়ে ফেলেন এ 
অঞ্চল । ওদিকে গ্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদী ধর্ম প্রভাবিত হয়ে নতুন এক 
সেট গড়ে ওঠে, যারা পরিচিত হয় হেলেনিস্টিক জ্যু (ইহুদী) নামে । তাদের মাঝে 
ছিল গ্রিক সংস্কৃতির ছোয়া । মূল ধারার ইহুদীরা তাদের ধর্মচ্যত মনে করত। 

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমান জেনারেল পম্পেই জেরুজালেম দখল করে নেন। 
যীশুর জন্মের ৪৭ বছর আগে আলেক্সান্তিয়ার যুদ্ধে ৩,০০০ ইহুদী সেনা পাঠানো 
হয় যারা জুলিয়াস সিজার আর ক্লিওপেট্রাকে রক্ষা করে । 


[দা (আ)া। তিনি ছিলেন 
“মসীহ' (অভিষিক্ত ত্ৰাতা), ৬ 
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৬৬ সালে রোমান সরকারের শিরা 


এ পন ইস 

ঘোষণা করে বমে ইছুলীরা । তখন তাদের শায়ে ধায় ১ মিলিয়ন ৯৭ 

মারা মায়। লু 
১৩১ সালে সমাট হাদিয়ান ইহুদী ধর্ম নিশিদ্ধ করেন জেরুজালে্টেক 

পরিবর্তন করে রাখেন ইলিয়া কাপিতোলিনা। বাইতুল মুকাজ্ছাসের উন 

জুপিটার মন্দির বসান। আর ইহুদী প্রদেশের নাম চেগ্ু করে রাখেন পাস? 


বা আরবিতে “ফিলিস্তিন' । তখন আবারো বিদ্রোহ করে ইহুদীরা, কিন্তু লট ৯০ 
৪র্থ শতকে স্যাট কগটান্টিনোপল জাতীয় ধর্ম হিসেবে প্রিন্ট ধর্ব Pt, 
করার পর মরণাঘাত পায় ইহুদী ধর্ম। মোটামুটি বড় নিষেধাজ্ঞা নেনে সত 
ইহুদীদের উপর । ন 
৬১১ সালের দিকে পারস্য সয্রাজ্যের অধীনে পড়ে ইহুদীরা। ৫৯৯ 
বাইজান্টিন সর হেরাকিয়াম/হারকিউলিস কথা দেন তিনি ইছদী অধিকার কি 


জেরুজালেম গিয়েছিলেন, এবং সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুজালেমের বাইন 
মুকা্াসের ওখানে নামাজ পড়েন। ৬৩৪-৩৬ সালে মুসলিম বাহিনী ছেরে 
অধিকার করে নেয়। জুসেডের আগ পর্যন্ত জেরুজালেম মুসলিম শন 
অধীনেই ছিল। ৬৯১ সালে আব্দুল মালিক আজকের সেই সোনালি গড় চত 


১৫৩৮ সালে সুলতান সুলেমান জেরুজালেম ঘিরে বিখ্যাত দেয়াল তুলে দেন, 


এরপর কালের বিবর্তনে ১৯ শতকে ইহুদীরা ইউরোপে অধিকার পেতে শুরু 
করল। তখন অর্ধেক ইহুদীই থাকতো রুশ রাজ্যে। এই রাশিয়ান ইহুদীরা ১৮৮২ 
সালে 'হোভেভেই জিওন" (জিওনের জন্য ভালোবাসা) নামের আন্দোলন শুরু 


২৫২ ইহুদী জাতির ইতিহ আও সক রহ ভাললোড করুন 


Wwww.boimate.com 


করে। (জিওন বা জান হলো জেরগ্লেমের 
৭1178181511 
ফিরে পালার জানা এক আন্দোলনের গন এন পাহাড়। মূলত 0 


৮11 
মত [হি আগা গনিত করাতে শুরু কং লী মোটা, weft মালের 
গা বাল । 


আন্দোলন। ঠারা 
১ Tr রঃ 

ye ks Aca ৩৫,০০০ el) i 
ন ইসনাহল এম মাটি | ম চলে | 
এখন | নাইল আমে পানাডত। তখন সো) অবশ্য ei ফিলিপ্রিনে, যেটা 
বলা হয় প্রথম আলিয়া, আলিয়া হঝো ইন ৪ অধিকারে। এটাকে 
| গণাসন, মখন " রি 
একসাথে সরে আসে। তখন মুসাণিম প্রধান ফিলিপিনে দেখা খন অনেক ইমী 
সিংহভাগই হঠাৎ করে ফিরে আসা ই€নী। নে দেখা গেল, জেরুজালেমের 


১৮৯৬ সালে থিওডন হার্ড ্ট" 

যাতে তিনি বলেন, দির উ৬৫৮১০৪৭ 
mn f বধেযের একমাতা সমাধান 

আলাদা এক ইমা রা । ১৮৯৭ সালে জায়োনিস্ট সংঘ গড়ে তোলা হয় 
পা কংগেসে লক্ষ্য ধার্য করা হয়, প্যালেম্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র করে ৯৪১ 
হব 

১৯১৪ সালের মাঝে দ্বিতীয় আলিয়া হয়ে গেল, ৪০,০০০ ইহুদী এ এলাকায় 
চলে এলো । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্ভদীরা সমর্থন দেয় জার্মানিকে, কারণ তারা শত্রু 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছিল। খুবই আইরনিক, না? কারণ পরের বিশ্বযুদ্ধেই এই 
জার্মানি ইহুদীদের একদম নিশ্চিহ্ন করতে নেমে পড়েছিল! 

জায়োনিজম আন্দোলনকারীরা চাচ্ছিল আমেরিকা আর ব্রিটেনের সমর্ঘন 
পেতে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ইতোমধ্যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন । 
ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর ইছুদী কমিউনিটির নেতা রথসচাইন্ডকে চিঠি 
দেন, যা বেলফোর ডিক্লেরেশন নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, ব্রিটিশ সরকারের 
এই ইহুদী রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমর্থন আছে। ব্রিটিশ আর ফরাসি বরোকেটরা মিলে 
এই ইহী রাম সীমা নির্ধারণ করে। বিনিময়ে জায়োনিন্ট স্পাই নেওয়া 
বিটিশ সরকারকে ওসমানি সৈনাসামন্ত নিয়ে তথ্য পাচার করত | 


অফ ন্যাশন্স দিয়ে 
র ঘোষণার পরোক্ষ সমর্থন ১৯২২ সালে লিগ 
টা হয়, এবং আরো ৪০,০০০ ইহুদী আসে 


দেয়। ১৯২৩ সালের মাঝে ওয় 
ফিলিস্তিনে । আর ১৯২৯ সালের মাঝে ৪র্ণ আলিয়া হয়, যখন আরও ৮:০৫ 
ফিলিতিনে। আনে রচপাতিত সাহাযা করত ছাইশ নাপনন গণ! 


জায়োনিস্টরাও এতে সাহায্য করত। ্‌ 
১৯২৮ সালে INC (Jewish National Council) গঠিত ৮৫4৮ 
Fee ao ie ৩১ তাল হয়নি ই্ুন জাই লিউমি নামে 
ফলে ১৯ জে 
সি ৯ করে। এই ইভলা সন্ত্রাসী সংগঠন ১৯৪৬ সালে 
£ সপ ্ধ 
| ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৫৩ 


জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমা বিশ্কো বে এর 
ইহুদী অধিকার আদায়ের লঙ্ছো দেইর ইয়াসিন খাত [শহতযা সংঘটিত” > 
১৯৩৩ সালে নাৎসিদের সাথে _ _ ts 
চুক্তিতে আরো ৫০ হাজার ইভদী ৮ Mince 
ফিলিভিনে চলে আসে । ১৯৩৮ - ঝর 
সালের মাঝে ৫ম আলিয়া হয়ে ২৮ 
গেল, প্রায় আড়াই লাখ ইন্ুদী | 
এলো ফিলিন্ডিনে। ! { 
এরপর শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় | - এ 1. 
বিশ্বযুদ্ধ, প্রায় ছয় মিলিয়ন ইহুদী 1০. হারের 
হত্যা করে নাৎসিরা । মোটামুটি এই এই হৈরথের টাইম লাইন ২২ 


হামলার সেখানে কিপিডিনের বটি যিনি হোটেলে দিল 
. হামলায় মারা যায় ৯১ ন ও বম” আর আহত হয় ৪৬ জন। ইন সেই 


= জী়নিস্ট নেতা ডেভিড বেনগুরিওন বাধ্যতামূলক করলেন যে, সকল ই 
নারা-পুরুষকে মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হবে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, শেষ ব্রিটিশ 
ও এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সেদিন তেলজাবিব মিউজিয়ামে ভইশ 
পিপলস কাউগগিল জড়ো হয় এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের অভি ঘোষণা করে। সাথে 


[ 7 Yt rosa 


সাথে মার্কিন গ্রেসিডেন্ট উমান এবং সোিযোতে 
ইসরাইলকে । তবে আরব লিগের মিসর, জর্ডান রস 
খ্যান করে। 

আরব রাষ্ট্রগুলো তখন ফিলিস্তিনের দিকে 
এগিয়ে যায় এবং শুরু হয় প্রথম আরব-ইসরাইল 
যুদ্ধ। আরব রাট্রগুলো আক্রমণ করে, কিন্তু 
সদ্যোজাত ইসরাইলের তখনও কোনো ভারি 
অস্ত্র ছিল না। তখন জাতিসংঘ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা / 
জারি করে এ অঞ্চলে ইসরাইলকে রক্ষা করতে। 


বা স্টালিন গীকৃতি দেয় 
ন, সিরিয়া, লেবানন, ষ্টরাক তা 


প্রতা 


কিন্তু চেকোন্লোভাকিয়া সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে = __ ৭ 
ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করে। ১১ জুন এক ডেভিড বেনগুরিওন 
মাসের শান্তিচুক্তিতে বাধ্য করে জাতিসংঘ 


তবে মারা যায় ইসরায়েলের ৬.০০০ মানুষ, যেখানে মোট জনসংখ্যা ছিল 
সাড়ে ছ লাখ । ৭ লাখ ২৬ হাজার ফিলিস্তিনি দেশছাড়া হয়। ১৯৪৯ সালের ১১ 
সদস্যপদ পেয়ে যায় ইসরাইল। 
মে লাস সাদ কেনেসেত' (৫৯৬০) প্রথম মিলিত হয় তেলআরিবে। 
এরপর ১৯৪৯ সালের সিজফায়ারের পর চলে যায় জেরুজালেমে। জানুয়ারিতে 
প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন 
বেনগুরিওন। ১৯৫১ সালের মাঝেই ইমিম্রেশনের কারণে ইসরাইলের জ রি 


© WEEE 


রী জাহাজ জেবে আক্রমণ করে যে 


বলে, মিসর 
ইজ্বায়েল সরকার তিন দফা] ১১ মতি 
ক্ষতিপূরণ দেয় সেই ঘটনায় নিহতদের ও দিও তদন্ত পোর্ট বলে ৯৯৯ 
ছিল, তবুও বেঁচে যাওয়া আ াস্তদের মতে, এটা নাকি ইচ্ছাকৃত চিল। এটা 
১৯৬৮ সালের মার্চে ইসরাইলি 
বাহিনী আক্রমণ করে ফিলিস্তিনি (কি 8৩75 OAY I5RAE, A 
বাহিনী ফাতাহকে। তবে ফাতাহ ॥ ATTACKED AMEp,o 1 
| 7 
আর  পিএলও (Palestine k 5 A । 
Liberation Organization) তখন oF টি ০ এ ঠ 
ষ্ © 


১ জুড়ে নাম করে ফেলে। | কি, 1. 
১৯৬৯-৭০ সালে আবারও মিসরের / WEN হি ৮5৮ 
সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ লেগে যায় । হয় দিনের যুদ্ধ 


* আসে। এ যুদ্ধের রে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত 
১৯৭৩ এর তেল সংকট সুচনা করে। ১৯৭৪ 
এর মে-তে মা'লোত গ্রামের ১০২ শিশুকে 


২৫৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস নিরাকার 


জিন করে ফিলিস্তিনিরা, মারা 
লে ডি চিন মারা পড়ে ২২ শিশু । সেই বছরই ৭ 
জাতিসংঘে অবজার্ভার স্ট্যাটাস পায়, আর ইয়াসির রি বহর? চো 
আাসেম্বলিতে ভাষণ দেন। কর হোতা জহির লনা 
১৯৭৪ এর শেষ দিকে ইছহাক রাবিন প্রধানমন্ত্রী হন। '৭৬ এর জুলাইতে 
রাগের ২৬০ বা বিমান ছিনতাই করে ফিলিপ্তিনি আর জার্মান সন্াসীরা, 
সেটা উগান্ডায় উড়িয়ে নেয় তারা । জার্মানরা তখন অইহুদী যাত্রীদের ছেড়ে নেয়, 
দেট ইত হুমকি দেয় রায় ১০০ ইহুদী যাকে প্রধানত রবিন তখন এক 
ইসরাইলী বাহিণ । কিন্তু উগান্ডার মতো জাতিসংঘের এক রাষ্ট্র এরকম উদ্ধার 
সেক্রেটারি ওয়ান্ডহাইম, যিনি কি না আবার আগে নিজে নাৎসি ছিলেন। 
১৯৭৭ সালে রাবিন এক কেলেংকারিতে সরে দাড়ান আর শিমন পেরেজ 


ধনী হন। তবে নির্বাচনে জিতে মেনাখেন বেগিন প্রধানমন্ত্রী দে 
বছরের পুত েিডে্ট জিমি কার্টার সাদাত জার বেগিনের সাথে নিত আর 
করেন। পশ্চিম তীর আর 


ইপিয়াতে দুর্ভিক্ষ চলাকালে ৮,০০০ ইদিপিয়ান 
হয় ইসরাইলে ৷ ১৯৮৫ সালে ইসরাইলী সামন্ত সরিয়ে নেয়া 
হয়। ১৯৯২ সালে আবারো জয়ী হন রাবিন। 


CARTOGRAPHIC REGRESSION 
৪ নম 
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2 বু আল করে নি বিন কালো দি, 
১৯৯৩ সালের জুলাইতে এক সপ্তাহ ধরে ইসরাইল লেবাননে হামলা চালায়, 
লেবাননের শিয়া হিজবুল্লাহ পার্টিকে দুর্বল করে দিতে। ১৯৯৪ সালের 
ফেব্রুয়ারিতে ইসরাইলের মে সিনা কাখ পার্টির সমর্থক বার গোপা 
হে্রনের পৰিত্র প্াটরিয়ার্ক গুহাতে ১৯ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে, আহত করে ১২৫ 
ছুহ্ঘদী জাতির ইতিহাস ২৫৭ 


জনকে (সেই গুহায় ননী হযরত ই ত্রাহিম ( (আ) 11777 ০ ব্ 
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র & LAS 
ইসরাইল, সাক্ষী ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল & } ৪ dt 
ক্লিনটন। ফলে, দীর্ঘদিনের এক যুদ্ধ পরিস্থিতি ৪” ১ ( 
শেষ হয়, যেটা এ দুই দেশের মাঝে ছিল। লে 
+ 

ওদিকে রাবিন আর পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির ইছহাক রাদিন সম 


আরাফাতও শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন [অসলো 
আআকর্ডা। কিন্তু ফিলিস্তিনি সুন্নি সংগঠন হামাস এর বিরোধিতা করে 

'৯৬ সালের নির্বাচনে নেতানিয়াহু জেতেন, আর হামাস বোমা হামলা চল 
কিছু। সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি দাঙ্গায় ৮০ জন মারা যায়। * "৯৯ এর জুলাই, 
নির্বাচনে এহদ বারাক জিতে যান। কিন্তু ২০০১ সালে নির্বাচনে জেতেন হি 
শ্যারন। 

তিনি ২০০২ সালে পশ্চিম তীরে ছা;  স্ট_- 

র বানানো শুরু করলেন। এর 
প্রতিবাদে ফিলিন্তিনের গাজা থেকে সেখানে ms 
মর্টার হামলা হতে লাগল। আর লেবানন . 
থেকে হিজবুল্লার আক্রমণ অব্যাহত ছিল। 

২০০৪ সাল থেকে একদম পুরোদমে গাজায় 
প্রতিশোধ নিতে নামে ইসরাইল। চলতে টিনার 
থাকে অপারেশন । জযারিয়েল শ্যারন 

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে জিতে আসে হামাস, এসেই তারা আগের সৱল 
স্বাক্ষর করা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করে। এমনকি ইসরাইল এর প্রতি প্রচ ফু 
থেকে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী গণহত্যাকে জায়োনিস্টদের বানানো লিখ 
বলেও প্রচার করে বসে। এটা তাদের বেশ বড় একটা ভুল ছিল। ২০০৬ সালে 
শ্যারন স্ট্রোক করায় প্রধানমন্ত্রী হন এহুদ ওলমার্ট। 

২০০৬ সালের ১৪ মার্চ এক ফিলিস্তিনি জেলে অপারেশন চালায় ইসরাইল 
ইসরাইলী সেনাকে ধরে নিয়ে আসে । লেবাননের হিজবুল্লাও প্রায় একই কাজ 
যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ২০০৭ সালে গাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় হামাস। 

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাইলী বিমান বাহিনী সিরিয়ার নিউক্লিয়ার 
রিত্যাষ্টর ধ্বংস করে দেয়। ২০০৮ সালে হামাসকে শায়েস্তা করতে গাজায় 
অভিযান চালায় ইসরাইল । 


২৫৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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ইসরাইলের আক্রমণে ফিলিস্তিনে লাশের বহর 
নন ১ 
আসেন, এবং এখনো আছেন। ২০১ 
২০০৯ সালে নেতানিয়াহু ক্ষমতায় জা 
২০০৯ আর ইসরাইলের চুক্তি হয়, যার ফলে সেই আহ 
সাগর বিনিময়ে ইসরাইল ১০২৭ জন ফিলিহিনি বাহ 
২৩১২ সালের নভেম্বরে হামাস “টি. 
নেতা আহমেদ জাবারিকে ৮ ER ) 
করতে ইসরাইল গাজায় হামলা তাহ এমা 
কার। যখন ২০১৪ সালে ফা Lg 
র গঠন 


ঘটনাগুলো, 
যাক ২০২১ পেছনের ডোমের বাস্তবতা | 
কিংবদন্তিতুল্য 


OEE — 


ইসরাইল অনেক যুদ্ধেই জড়িয়েছে 


ইসরাইল যুদ্ধ, ১৯৬ সালে সুয়েজ সংকট বা দি 


শালে ছয় দিনের যুদ্ধ বা তৃতীয় আরব-ইসরাইল রঃ 
ও পশ্চিম তীরে ধারে দীরে জায়গা দখল বাড়ছেই 

দখলদার ইসন্নাইলি, ইংরেজিতে বলে ইসরাইলি সেটলার, যার 
ই পিকে সয় সংখ্যক ইহুদী হাজির হলেও, দীরে ধীরে পুরো পিন 
ইহুদীদেরকে 'আলিয়া'র মাধামে জড়ো করে ই 
খন একটি পর্যায়ে পবিত্র ভূমির দাবি আদায় করা 


ডামেক্কাস গেট কেন? ১৩০-১৩১ সালের দিকে রোমান স্ম্রাট হ্যায় 

য়ন আসেন | এখানে একটি বিজয় হা 

গেলেও, লোকে নে ক কালের বি একা লি, ন 
নামের 


সময়ে এ গেট দিয়ে বের হয়ে লোকে রাজধানী দামেন্কে যেত বিধায় এ 
স গেট। অই 'দামেক মে ইংরেজিতে এটিই শা ও 
দি কন গেট এই দামেস্ক গেট টি ফিলিিন জাতি ন্দোলনের প্রতীক হয়ে 
k ট = নি আর ইসরাইলি সেনা ও পুলিশদের ৷ সংঘর্ষগুলো এই 
গে এলাকা ঘিরেই হয়ে আসছে, কারণ এখানেই যাবে আন্দোলন 
শায় প্রতি নতি জড়ো হয়ে থাকেন। এজন্য কোনো প্রতিবাদে ত 
পেলেই এ এলাকায় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়। 


জমায়েত এমনিতেই নিষিদ্ধ । 

২০২১ সালের রমজানের শেষ সপ্তাহে এসে ইহুদী অধ্যুষিত পূর্ব 
জেরুজালেমের শেখ জাররাহ এলাকা থেকে বাদবাকি মুসলিম পরিবারকে 
উৎখাতের পরিকল্পনায় আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে । এই এলাকায় ত্রয়োদশ শতকের 
সুলতান সালাহউদ্দিন বা সালাদিনের চিকিৎসক শেখ জাররাহ'র সমাধি রয়েছে। 
সেখান থেকেই এলাকার এ নাম। পূর্ব জেরুজালেমের এ অংশে মুসলিম বেশি, 
মানে ফিলিস্তিনি বেশি। একটা সময় জেরুজালেমের বনেদি মুসলিমদের কেন্দ্র ছিল 


২৬০ ইহুদী জাতির ইতিহাস © EI 


শখ জাররা। কিন্তু ১৯৬৭ সালে পর্ব জেকলিন 
এখন এই শেখ জাগপাহ ৬ তাদের [৯ প্র EA ৮ 
জায়োনিস্টদের দাবি, ১৮৮৫ সালেই নাকি তারা এ এলাকা কিনে নিয়েছিল! মা 
৭ মে রাত্রে শত শত ফিলিস্তিনির প্রতিবাদে বাধা দেয় পুচ 0 
জাররাহ"র চার ফিলিস্তিনি মুসলিম পরিবারকে ও uf 0 রা 
কেন্দ্রীয় কোর্ট ইসরাইলের পক্ষে রায় দেয়। টস রা চিনা 
মাসের ১০ তারিখে । বিশেষ এক দিন। ০8 
১০ মে ইসরাইল পালন করে জেরুজালেম দিবস হিসেবে: ইয়ম 
ইয়েরুশালায়িম। ইসরাইলের জাতীয় ছুটির এ দিনটি আসলে সেই যে ১৯৬৭ 
সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল আরবকে পরাজিত করেছিল, সেটির উদযাপন । 
এদিন জেরুজালেমের পুরনো শহর ইসরাইলিদের দখলে আনে। প্রতি বছর 
ইহুদীদের পতাকা মিছিল শুরু হয় সেই দামেস্ক গেট থেকে, আর শেষ হয় আর 
আকসা কম্পাউন্ড বা ইহুদীদের টেম্পল মাউন্ট তথা বাইতুল ঘুকাদ্দাস এলাকার 
এম দেয়ালে এসে, মাকে দিয়ে তারা মুসলিম এলাকা পার হয়। এ বিশেষ দিছে 


খ্‌ 


কিয়া এই কাউন্টার-আাটাবে 


শালবন তোম = 


আসব শক্তিশালী 
ডোম কীভাবে কাজ করে। 


সেটিকে আকাশেই ধ্বংস করে দেয়। ২০১১ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে ১০ 
মিসাইলকে ইন্টারসেপ্ট বা ধ্বংস করে দিয়েছে আয়রন ডোম। প্রতিটি রকেটে 
পেছনে ইসরাইলের খরচ ২০,০০০ ডলার । এই বড় প্রক্রিয়াটি মাত্র কয়েক 
সেকেন্ডের মাঝেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো হামাস এত রকেট 
একবারে ছেড়েছে যে, আয়রন ডোমকেও হিমশিম খেতে হয়েছে; এই অতিমাত্রায় 
মিসাইল ছোঁড়াই আয়রন ডোমের উইকপয়েন্ট আপাতত । আয়রন ডোমের ফাক 
ফোকর দিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ে হামাসের মিসাইল । 


আয়রন ডোমকে হিকুতে ডাকা হয় *কিফাত বারজেল'। 
আযডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস আর ইসরাইল আরোস্পেসের যৌথ উদ্যোগে এটি 
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তিন 


নিত | ইবরাহিম (আ) ও তার পুর ইসহাক (আ 476 
এলাকায় ইসরাইল এটির প্রথম ল্। করেছিল ১০ এর স্মৃতিনিজড়িত বিরপেবা 
থে তাদের সামরিক জিনিসগুলোর নাম শত, লী ধরীয় নামের 
গোলায়াথ বা জালুতের সাথে যুদ্ধে ডেভিড বা দাউদ Dale ৬ রর 
ছুঁড়ে মেরে তৎকালীন ফিলিস্তিনিদের ওপর বনী ১৬৯ নি a) 
ই ঘটনা থেকে আয়রন ডোমের চাইতেও শক্তিশালী ১১০৮ joke 

সেস্টেম বানিয়ে চলেছে ইসরাইল, যার একটির নাম *কেলা ডেভিড’ ৬ 
সির (২০১৭)। এরকম অনেকণ্ডলো ডিফেন্স সিস্টেমের জো হলো আয়রন 
ডোম। আপাতত ৭০ কিলোমিটার দূর থেকে আসা মিসাইল থেকে ইসরাইলকে 
নিরাপত্তা দিলেও, ভৱিষ্যতে সেটি ২৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত করার পরিকল্পনা 

নে আরেকটা বিষয় বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে আয়রন ভোন কা 


তাদের । এখা 
করবে না বললেও, ২০২১ সালে তারাই ইসরাইল থেকে দুটো আয়রন শোন 


৬ থেকে ২১ মে 
যায় চলে যেতে হয় ৭২,০০০ জনকে। আর এরপর চলে গণগ্রেফতার ২৪ 
জনের বিপরীতে ্ারা যায় ১২ জন। তবে অবাক করা ব্যাপার 


একটি প্রভাব কাজ করে অনেক 

হিসেবে বলা যায় আইপ্যাকের কথা, American Israel Public Affairs 

Committee; ওয়াশিংটন ডিসিতে আইপ্যাক বার্ষিক কনফারেন্দ করে থাকে, 
প্রেসিডেন্টরাও । ইসরাইলি 


নাত * 


সেখানে যোগদান 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন ত সেখানে যেতেন । প্রো- 
প্রানে ভালো ফান্িং করে, ডোনেশন * স্পন্সর করে। এর ফলে 

চান না | । 


রিপাবলিকান । 
জাতিসংঘের ১৯২টি দেশের মাঝে ১৬৪ সাথেই কূটনৈতিক সম্পর্ক 
আছে ইসরাইলের | আরব লো এ দলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক 
করছে, যেমন বাহরাইন আমিরাত, নি {| আর আগে থেকেই 
করছে, বেবে মিসর ও জর্ডান তো ছিলই। ই ডে বদল এসেছে 
বেশিদিন হয়নি বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু ১৯৯৬-৯৯ এবং ২০০৯-২০২১ সাল 
পর্যন্ত মোট ১৫ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং শ দুর্নীতি 
ইহদী জাতির ইতিহাস ২৬৩ 


__ (8) আরও পিডিফ 
© TUE — 


মামলায় অপসারিত হলেন বলা যম 


ন j শায়। এ বই লেখার সময ১ 
ইসরাইলের প্রধানম খা। সি bs 
চা ৯১ খু 1৯) পা 
জেরুজালেম খ্রিস্টান, ইলুদী আর মুসলিম তিন ধর্মাবলহীদে 
এই পবিত্র ভূমি নিয়ে মারামারির পেছনে কারণ সেই একটাই- কা হান 
তা 1 ৮৮৮ এ 7 


মালিক? "ই করা ধর 


আন 
হিকু বাইবেলকে সূত্র ধরে আয 


ইহুদীদের দাবি হলো সেই | / i by 
প্রাচীনকালেই তারা এখানে | ESV 
ছিল। মাঝে অনাত্র নির্বাসিত F k 


দেয়। প্রতিনিয়ত সেখানে নিরীহ নারী-শিশু মারা যাচ্ছে। কিন্তু অদর ভবিষ্যতে এ 
দ্বৈরথ মিটে যাবার কোনো ক্ষীণ আশাও দেখা যায় না। be 

এ অধ্যায়টির লেখাতে সহস্র বছরের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে লিখতে গিয়ে 
অনেক ভুল হয়ে থাকতে পারে, আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন পাঠক। 
তাছাড়া খাজার, আশকেনাজি- কত ইহুদী গোত্রের ব্যাপারই বিস্তারিত বলা যায়নি, 
তবে আশা রাখি পরবর্তীতে সবই লেখা যাবে। 


২৬৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


২ সা ১১ টড ত ক 
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নাম্ার্স (বামিদবার) এবং ডিউটেরোনমি 
হয় 'Five Books of ১19১৩% অর্থাৎ 
মূসা (আ) এর পাচ পুস্তক। এর বিভিন্ন নবীদের সহিফা মিলিয়ে সংকলিত হয় 
“হিরু বাইবেল’ ৷ একে তানাথও ডাকা হয় হিকুতে (7), কখনও বা *মিক্রা'। 
পুরোপুরি বুঝতে প্রয়োজন “তালমুদ' (7570), যা মূলত ইহুদী 
আইন বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ, আর এতে নানা ধর্মীয় ব্যাখ্যাও রয়েছে। তালমুদ 
* নায় তালমুদ'-কেই (Babylonian Talmud) বোঝায় | 
র । তালমুদের দুটো অংশ, এক হলো 
(78%2), যা ইহুদী ধর্মপন্ডিত অথ মৌখিক তোরার লিখিত সংস্করণ, 
রর হয়। আর অন্যটি হলো গেমারা (8723), 


২০০ সালের দিকে লেখা 
ব্যাখ্যা বা তাফসির, এটি প্রায় ৫০০ সালের দিকে 
বোঝা যাবে না- এটাই ইহুদী 


লেখা হয় । মৌখিক তাওরাত 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৬৫ 


।আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
OEE — 


পণ্ডিতদের মতামত । তাগুরাতে মোট ৬১৩ 
খানা আদেশ আছে। এদেরকে “মিখ্জতাহ' 
(mitzvahs, 7132) ডাকা হয়, যার অর্থ 
'আদেশ'। ‘বার মিৎজভাহ' বলতে বোঝায় | 
সেই অনুষ্ঠান, যা পালিত হয় যখন কোনো ই 
ইহুদী বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়, যা ইহুদী আইনে লা _M 
১৩ বছর বয়স (মেয়েদের ক্ষেতে ১২ বছর)। ] শা | 

ইহুদীদের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত [চার্ট 
ব্যাখ্যাকারক র্যাবাইদের একজন ছিলেন রর 
‘রাশি' (৬৭); তার এ নামটা মূলত 2৪০০ 
আদাক্ষরের সমষ্টি। (RASIHI, RAbbi 
SHlomo Itzhaki) 

ধর্মপ্রাণ ইহুদীদের নিয়ম করে 

তাওরাতের অংশবিশেষ 

পড়বার নিয়ম, এ অংশকে 'গারশাহ* 
বলে। কেবল তাওরাতই নয়, সাথে 
রাশির ব্যাখ্যাও পড়তে হয়। 


ইহুদীরা এক ঈশ্বরেই বিশ্বাস ** - { 
BESET SN TF LOSE 
করে। তিনি আসমান ও জমিনের নজর 


অমুখাপেক্ষী। তার অনেকগুলো নাম আছে। কিন্তু ইহুদীরা সাধারণত তার নাম 
উচ্চারণ করে না, বরং ‘হাশেম’ (হা-শেম, 11 1২৪11) বলেই ঈশ্বরকে বুঝিয়ে 
থাকে, কারণ তাদের মতে, ঈশ্বরের নাম মুখে আনা প্রচণ্ড পবিত্রতার কাজ, এবং 
যখন তখন তা ব্যবহার করতে নেই। 

ইহুদীদের ছুটির দিন হলো শনিবার। এই দিনকে সাব্বাথ (730) বা 
বিশ্রামদিবস বলা হয়। 

ইহুদী একটি জাতিগত পরিচয়, তাই যেকোনো ইহুদী মায়ের ছেলে বা মেয়েই 
ইহুদী ৷ প্রথাগত ইহুদী হবার জন্য শরীরে ইহুদী রক্ত থাকা জরুরি । তাই বলা 


২৬৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস উত্তাল 


Wwww.boimate.com 


[> 


হতো ইহুদী 
প্রাবাইনিকাল কে 
। এজন্য শর্ত দেয়া থাকে- “মিৎজভাহ' অনুসরণ, মি 


পণ করা যায়! এড 
তে অবগাহন এবং খৎনা । 


্ঘ কেউ *কনভার্ট* হতে এ 

HT as ভাঃ হতে পারে না। তবে এটি এখন আর সত্য নয়। 

র্টে গিয়ে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো সম্পন্ন করে এখন তগী ধর্ম 
[কভাহ (পবিত্র 


জল)- 
বাইতুল মুকাদ্দাস বা সুলাইমান (আ) এগ নির্মিত উপাসনালয় ইভলাদের 
তীর্থস্থান । এখানে বছরে অন্তত তিনবার ইহুদীরা আগে আসত 


য়ে সেবার জন্য। কিনতু ৭০ সালে সেই উপাসনালয় রোমানা ধর সেটি 
সেই টেম্পল নয়, বরং পো, 


বর্তমানে যে কাঠামো আছে, তা ইহুদীদের 
ইহুদীরা অপেক্ষায় থাকে, কবে 


এখন সুসলিম স্থাপনাই বলা চলে! 
এখন সপ নির্মাণ করে জেরুজালেম থেকে পৃথিব শা 0০5)! র 
নাদের স্থানীয় উপাসনাস্থান হলো সিনাগগ (97878+০) ! 


্াবাই বা রাব্বি অর্থ ' 

রী ধর্ম পুরুষ থেকে পুরুষে বংশাভরিত হয় লা বরং মহিলা থেকে 
মহিলাতে 

কী দৃষ্টিতে দেখে ইহুদী 

হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর সময় ইহুদীই চিনতো ৷ যারা 
চিনতো তার আরববাসী ইহুদী । যখন জয় নেন, তখন 
মূলধারার ইসর বাসী ই রক খতিয়ে দেখতে লাগলো সবে 
ই ই পকা বিল ধল তে 
হবে। 

মোজেস বেন সাহা মাইনে বিখ্যাত এর 

i i ড় হয়, 
পল ডাকা যাতিবিদ এবং তাওরাতের টা 
স্কলার । তি ঘোষণা করেনঃ টি 4 

নয়, aS SY 


তাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে * 

তানের রুবেল করছে। বারা কাবার নি 

আল্লাহর প্রতি রি রয়েছে ।” (Maimonides, 8] 1561 144" 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৬৭ 


. আরও পিডিএফ 
[et neh 


ইষ্চদীরা কি মুহাম্মাদ (সা)-কে নী হিশেবে মনে করে? 


এটার উত্তর দু'রকম। খুব কম ই€দী মনে করে মে হযরত 


মুহাম্মাদ [5 
শী, কিন্ত তাকে অনুসরণ করাটা জরুরি নয় যতগ্ষণ না শা 1৫" (স) 
নবী, কিম তাকে অণুগগণ কণা?) গানা যত 1 রাত PU 
আছেন। কিন্তু সাধারণ ইহুদী বিশ্বাসই হলো, মুহাম্মাদ (সা) ই্তদী বিশ্বাস ১৯ 


নবী ছিলেন না। তারা বলে, তালমুদ যদিও বলছে আল্লাহ জেন্টাইল (শর 
জাতির প্রতিও নবী পাঠিয়েছেন [যেমন- আইয়ুব (আ)], তথাপি, জেন, 
বালাম ইসরাইলের বিরুদ্ধে দোয়া করবার পর থেকে নাকি মৃসা (শ্রা) ৯ 


4 


করেছিলেন যেন আল্লাহর রূহ (নবুয়াত) আর কোনো জেন্টাইলের ৫৯ 


আসে। সেই হিসেবে মুহাম্মাদ (সা) নবী হতে পারেন না, কারণ তিনি জে 
(জেন্টাইল শব্দের আরবি উদ্দী)। তবে দ্বাদশ শতকের ইয়েমেনী র্যাবাই নাতে 
আল ফাইয়মি বলেন, আল্লাহ যেমন মূসা (আ) আর বনী ইসরাইলের মাহে 
চিরস্থায়ী ওয়াদা করেছিলেন, তেমনই মুহাম্মাদ (সা) আর মুসলিমদের সাথেও কে 
থাকতে পারেন। তাই, জেন্টাইলদের জন্য মুহাম্মাদ (সা) নবী হতেই মারেন কিন 
ইহুদীদের কাছে নন। তবে মূলধারার ইহুদীবাদ বলে, “মুহাম্মাদ (সা) মস্ত 
রাজার আগমনের পথ সুগম করবার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ " 
(মাইমোনিদিজ) তাদের মতে ইসলাম হতে পারে নূহ (আ) এর ধর্মের এরই 


। 
ইহুদীরা কি ঈসা (আ)-কে নবী হিসেবে মনে করে? 
খিস্টানরা যীশু খ্ৰিস্টকে যেভাবে দেখেন, সেটা ইহুদীরা পুরোপুরিই প্রত্যাখ্যান 
করে। তবে কেউ কেউ বলেন, যীশু একজন মরণশীল মানুষ ছিলেন, 
(আ) এর প্রচারিত ধর্মকে আরও প্রচার করে যান। 
“আল্লাহ না করুক, যীশু ও তার শীষ্যরা তাওরাতকে ধ্বংস করতে আসেননি, 
ধ্বংস করতে আসেননি। এসেছিলেন জেন্টাইলদের জন্য নতুন একটি 
ধর্ম নিয়ে। এমন না যে তিনি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বরং নূহ (আ) 
এর আদি সাত আদেশই প্রচার করতেন ।” (Rabbi Jacob Emden, Seder Olam 
Rabbah Vezuta) 
পরকাল নিয়ে ইহুদীদের বিশ্বাস কী? 
ইহুদীরা বিশ্বাস করে মৃত্যু আল্লাহর পরিকল্পনার একটি অমোঘ অংশ। 
তাওরাত বলছে, “মাটি থেকে তোমার জন্য, মাটিতেই তুমি ফিরে যাবে।” "চ 
You are dust and to dust shall you return." (তাওরাত, জেনেসিস ৩:১৯) 
ইহুদী ধর্ম পরকালে বিশ্বাস করায়। “এ দুনিয়া কেবল আসন্ন পরকালের 
অপেক্ষাকক্ষ মাত্র । নিজেকে প্রস্তুত করো যেন পরকালে ভালোমতো প্রবেশ করতে 
পারো ।” (Pirkei Avor 4:21) 


২৬৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস ও সরল 


লহ 
[যান নৃহ 


tl 1» 
আনন্দোৎসব উপভোগ করা সাজে ন থবী আমাদের জন্য নয়, সে পূথিহীর 
করতে হবে। সৎ মানুষ দুনিয়া ত্যাগ 
Vavikra 8) 
“আল্লাহ কেন এদোন বেহেশত (জান্নাতুল 
স্‌ রী ll গাইল আদন?) আর নন 
তৈরি করেছেন?” (75814 de-Rav Kahana 30 এ গেহিন্নম (জাহান্নাম) 
“এ জগতের সকল সৎ মান | 
ঠি মানুষের জন্য রয়েছে পরকালে লভ্যাংশ" 
(Sanhedrin 10052) 
ইসরাইলি ও জেন্টাইলদের যারাই গুনাহ করে, তারাই যাবে গেহিন্লমে 
(জাহান্নামে), সেখানে তারা ১২ মাস কাটাবে ৷” 
“দুনিয়ার আগুন গেহিননমের আগুনের হালকা স্বাদ মাত্র ।” (Berakho! 57) 
“তাওরাত যে অনুসরণ করে, ভালো কাজ করে, বিনয়ী থাকে এবং আল্লাহকে 
ভয় করে, সে-ই বেঁচে যাবে গেহিন্মমের আগুন থেকে ।” (Pesikta Rabbai 
50:1) 
ইহুদীদের রীতিনীতি কী? 
তারা খৎনা করে। তাদের লাশ পোড়ানো নিষেধ, এবং অন্যদের সাথে কবর 


দিতে হবে। কবর দেয়ার আগে লাশ পবিত্র করিয়ে নিতে হবে ধুয়ে মুছে। 
লা জনিত 
রি al stn als 


।আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 


Wwww.boimate.com 


ইনদীদের তিনবেলা প্রার্থনা করতে হয়। সকাল 


ধা 
নি ]া। , 
তেফি'্যা (১১০7) বলে। ই্দী নানী ও পুরুষদের ওপর এটি ঘটে 


নর অন্তু উল্লেসে, 

তিন বেলা, মেয়েদের অন্তত এক বেলা (কেউ বলেন দু বেলা)। সকাল ই 
Mh Lv, 

সন্ধার প্রার্ণনাগুলোকে বলা হয় যথাক্রমে শাহারিত (7479), মিনহা (০৫ 


মারিভ (345) 1 এছাড়া বিশেষ দিনে, যেমন- শনিবারে মসাফ 
এবং ঈদের দিনে নেইলা (73) অতিরিক্তভাবে প্রার্থনা কর 


পরতে হয়। 


প্রার্থনা একা একা করা গেলেও, অন্তত দশে মিলে (মিনিয়ান) কর. 


বলা হয়েছে। মাথায় টুপি পরতে হয় ছেলেদের, আর মেয়েদের ক্ষেত বিডি 
[) yd 
হলে মাথা ঢেকে রাখা জরুরি । ত 


করুন 


পিডিএফ বই ডাউনলোড 
১৭০ উনি === উত্সবে 


নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনী 


এক এতিম বালক থেকে সুবিশাল ইসলামি দুনিয়ার কর্ণধার 


9 


Eh. 


আগুনের হলকার চোটে কাছে দাড়ানোই যাচ্ছে 


না। আগুনটা আসলে লাগানো হয়েছে বিশাল পরিখা জুড়ে। আর সেখান থেকে 
একজন নয়, দুজন নয়, দু'হাজার 


ভেসে আসছে মানুষের অন্তিম হাহাকার! 
মানুষের মর্মান্তিক চিৎকার! আগুনে পুড়ে মারা যাবার আগে তাদের শেষ চিৎকার 
হিম করে দেবার জন্য যথেষ্ট কিন্তু কিছু করার নেই। 


দাউ দাউ করে আগুন জবলছে। 


ভাবছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে 

কী লেখা হচ্ছে? নুহ লা এ ঘটনাটা যেদিন ঘটেছিল তার সাথে শেষ নবী 

মুহাম্মাদ (সা) এর মক্কা নগরীতে জন্ম ঘটনা যে কী ওতপ্রোতভাবে জড়িত 

উপস্থাপন করা হচ্ছে নবী (সা) এর 

জীবনী, এক নতুন আর ভিন্ন আঙ্গিকে এজন্য রেফারেন্স হিসেবে যেখানে 

| আসবে, সেখানেই মূলত ব্যবহার করা হবে 

জীবনী । এটিই সর্বপ্রথম লেখা জীবনীগুলোর একটি 
হবার কারণে এতে কোনো সন্দেহ নেই মিথ্যে ঘটনা 

একদম ইসলামের প্রথম যুগের কিংবা তারও আগে 

ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৭৩ 


করুন 
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উপমহাদেশীয় গস্থওলোতে £লনামূলক কম উন্ষৃত তয়। এ কারণে আনে 
ঘটনাগলোর সাথে পুরোই অপরিচিত । আর ইবনে কাসিরের তাফসি,? 
আছেই । যদি আপনি এ অথায়গলোতে উল্লেখিত jy 


415 
জেনে থাকেন, তবে আপনার ইতিহাস বিষয়ক জান সত্যি 


মূল ঘটনাপ্রবাহে প্রবেশের আগে পাঠকদের জন্য পরাম। এ লেখায় 2০ 
কিছু নতুন নাম আসবে, কিছু অঞ্চলের যুদ্ধ নিয়ে কথা হবে, ঘটনার ৪৮ 
আস্বাদন করতে হলে আপনাকে কষ্ট করে নাম আর সম্পর্কগলো মনে রা, 
হবে । লেখা সংক্ষেপ করবার জন্য বেশ কিছু ব্যাপার সহজে উপস্থাপন করা ই 
যেটা হয়তো সত্যিকারে এত সহজ ছিল না। এখন তলে চলুন, আমরা চলে + 
১,৫০০ বছর আগের এক উত্তপ্ত আরবে! 


শেবা (Sheba) | 


প্রাচীন ইয়েমেনের হিমিয়ার রাজ্যকে (Ilimyarite Kingdom) fre 
রোমানরা বলত 11917701110 Kingdom; খরিস্টের জন্বেরও ১১০ বছর আগে 
আজ থেকে একুশ শতক 
আগের কাহিনী । ধরস্টপূর্ব ২৫ 
সালে এ রাজোর অধিকারে 
আসে শেবা অঞ্চলটি । সেই 
থেকেই বলা হয় Kingdom 
of Sheba | 

সবারই জানা রয়েছে যে, মোটামুটি ৫৭০ সালে নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) 
জন্মগ্রহণ করেন। কথাটা আবারও বললাম এ কারণেই যে, এতে আন্দাজ করতে 


উট কের কথা। বে সেসব ইহ্‌দী য় রা 
খ্রিস্টানদের প্রতি খুবই বিরূপ ছিল। বিরূপতা যে কত বেশি ছিল সেটা এ 


২৭৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস রদ 


ঘটনাতেই বোঝা যায় 
| রাজা ই 
= । ইয় 
এক খ্রিস্টান মিশনারিকে ইহদীর কাফের রাজকে নাজরান 
ক্রুশ টানাবার জনা! পলা খুন করে কেবল প্রকাশে এর] কে লো 
শা একটি উপাসনালয়ে 


010১1178001 kl প্রভাব 
মারার উপরের দিকে ছিল বাইজ বসত হচ্ছে। আরবের মক্কা মদিনা 
আরব । মানচিত্রটা এক ঝলক বুঝে নিন: -মে-হাতিত হয়ে 


2.৬ রঃ 


Map of Arabia and 
nearby regions. 


Relevant names 
are stated in 
Bengali and 
marked for this 
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মতো অনুসরণ করে" । নামটা থেকে সূর্ণপৃজ্জার 
b ট ll ¢ Fes 
করাই যায়, তিনি পোত্তলিক ভিলেন, যেমনটা ছিল 


অধিবাসীরা । ৩৯০ পেকে ৪২০ সাল পর্যন্ত তার রাজ 

তিনি উত্তর আরবে আড্রমণ করলেন আরবকে বাইজ্জান্টিন & 
করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান বাইজান্টিনরা তাই ঢাইতো পুরো পৌতুলিক আহ 
খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলতে । ইতোমধ্যে আবিসিনিয়াতে খ্রিস্টান ধর্ম তারা পিছ 
করে ফেলেছে । আবিসিনিয়া ছিল ইয়েমেনেরও পরে, মিসরের দক্ষিণে, এখন ৯ 
নাম ইণিওপিয়া। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর জীবনী নিয়ে রচিত এই =, 
ইঘিওপিয়া ফিরে আসবে বারংবার, তাই এ ব্যাপারটা মনে রাখতে ny 


বাইজান্টিনরা হিমিয়ারের উত্তরাপ্লকেও চেষ্টা করতে লাগল পৌততলিক্ত দো 


খ্রিস্টান করবার । 
সেই সময়ে হিমিয়ারের রাজা কারিবা আসাদ সিদ্ধান্ত নিলেন শে 

বাইজান্টিনদের এ কাজ করতে দেবেন না। কারিবার সেনাবাহিনী ইয়াল 

পোছাল । মক্কার কাছের এক নগরী এই ইয়াসরিব । দুটোই উত্তর আরবে । ঃ 
এখানে তিনি তেমন কোনো প্রতিরোধ পেলেন না। তাই তিনি কেট 


! প্রভার পেল 


নে হারাবার প্রবল শোক নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন ইয়াসরিবে। তার হলে 
তখন জিঘাংসার আগুন ভুলছে। তিনি রক্তে ভাসিয়ে দেবেন ইয়াসরিবকে 


মিলিয়ে যুদ্ধ করলো। এ যুদ্ধের মাঝেই কারিবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন; 
তখন ইয়াসরিবের দুই ইহুদী বিজ্ঞ লোক এ খবর শুনে রাজা কারিবাতে 


তিনি আক্রমণ তো বন্ধ করলেনই, সাথে নিজে ইহুদী ধর্মও গ্রহণ করে ফেললেন। 
এর কথাতে পুরো সেনাবাহিনীও নিজেদের পৌত্তলিক ধর্ম বাদ দিয়ে ইহুদী ধর্ম 
এহণ করলো । অবশ্য, ইহুদী ধর্ম ঠিক ধর্মান্তরিত হয়ে গ্রহণ করবার মতো নয়, 
বরং পেত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তথাপি তারা ইহুদী মতাদর্শ গ্রহণ করে। 


এরপর ইয়াসরিব ত্যাগ করলেন রাজা কারিবা। 


২৭৬ ইছদী জাতির ইতিহাস রদ 


ইতোমধ্যে হয়তো পাঠক বুঝে গি' 
মদিনা নগরী । ভবিষ্যতে এর নামকরণ ৪ ইয়াসরিবই হলো বর্তমান 
তবে সেই কাহিনী আসবে পরে। করা হয় “মদিনা । আগে ইয়াপরিব ছিল 
দর রাজ্য (ফিরে আসলেন রাজা কারিবা। এসেই তিনি সবাইকে ইহুদী 

ধর্ম গ্রহণ করতে বললেন । অনেকে প্রতিবাদ রা 
ইহুদী ধর্ম। অ ON করলেও অনেকে আবার গ্রহণ করে 
১০ ভান র কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, সকলেই ইহুদী ধর্ম গ্রহণ 
করেছিল । তবে প্রথম মতবাদটিই বেশি প্রচলিত । ইহ্ছদী আর পৌন্তলিকরা এর পর 
থেকে পাশাপাশি থাকতে লাগল সারা আরবেই। এমনকি, হিমিয়ার রাজ্যে ৷ 
তবে এটা স্বীকার করে নেন যে, পরবর্তী রাজারা ইহুদী ছিলেন । 
ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মক্কা ও ইয়াসরিবকে নিয়ন্ত্রণ করেন । 

তবে ইহুদী ধর্ম গ্রহণের পর খুব বেশি দিন টেকেনি কারিবার রাজতুকাল ৷ 
অনেকে মনে করেন, নিজের সৈন্যরা তাকে হত্যা করে। তিনি তিন ছেলে রেখে 
যান: হাসান, আত আর জোরাহ। অথচ সিংহাসন দখল করে বসে এক পৌত্তলিক! 
নাম ছিল তার যু-শানাতির ৷ তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী । 

তবে এরপর কালক্রমে আবার ইহুদী রাজা আসেন। 
ইতিহাস আছে। সেই বিষয়ে বিস্তারিত যাওয়া হচ্ছে না। 

হিনিয়ার রাজ্যের শেষ ইহুদী রাজা হন যু-নুওয়াস (>> 


গুরুত্বপূর্ণ । পবিত্র কুরআনে তার কথা না বলা হলেও তার রেফারেল করার 
। একইসাথে তিনি ছিলেন শেবার 


এখানে শত বছরের 


)। এ নামটা খুব 


নুওয়াস নিজের জুতোয় লুকোনো Hes 
অস্ত দিয়ে হত্যা করেন রাজাকে । | 

এরপর তিনি নিজে রাজা টী : 91 রি 
কোথাও কোথাও তাকে ডল a 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৭৭ 


আরও পিডিএফ 
© WEEE — 


ta 217৮ | টি 
রাজা হয়েই ঠিনি গোধণা করেন, তার র জোর প্রিনটানদের পারছি , 


- f এ ১৪০ লি 
কারণ অনা রাজ খন্)ানরা। tuning fad উন কর 1 তাদের ৯৮০১ £% 
বিল “a 
আসতে বলেন । কিয় তারা HUA HL | 07৮ VEU তাদের ne পে 
নরেন নাজৱানে | দয়া মাস তাদের অবরোধ করে রাখা তা 252, তিনি এস 
ble 


পনেরো তারিখ শহরটি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ১০০ লোক আশ্রসমপনদ ৯ 
প্রতিশ্রুতি পাবার পর যে, তাদের শান্তি দেয়া হবে না। বলা বাঙলা, এ চষে 
হয়ণি। মু-নুগয়াস তাদের সকলের শাঞির বানপ্তা করেন | তয় 
পণিখায় আগুন লাগিয়ে চার্চের কাছেই সেখানে তাদের উপ পুড়িয়ে 
যাগা সমপণ করেনি তাদেরও। নাজরানের (সৌদি আরবে) প্রায় ০ ১ 
খ্রিস্টান এভাবে মারা যায়। কোনো মতে আবার সেটা ৩০০০! কুবরা, 
ঘটনাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে । 

“অভিশপ্ত হয়েছে পরিখাওয়ালারা যারা 'অিসংযোগকাইা: যখন ৩ 
পরিখার কিনারায় বসেছিল। এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল 
নিরীক্ষণ করছিল। তারা তাদেরকে শান্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তা 
প্রশংসিত পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যিনি নতোষটল £ 
ইমওলের ক্ষমতার মালিক...” (কুরআন, ৮৫:৪-৯) | 

আগেই বলা হয়েছে, ইথিওপিয়া তখন বাঠভান্টিন (রোমান) প্রভাবে গল 
অর্থাৎ ধিস্টান। | 


এ তিনি উত্তর আরব (মক্কা মদিনা) আক্রমণের চিন্তা করেন 
ইবনে আল নুমান ৫১৯ সালের জানঃ তে এই চিঠি পান। তিনি তখন আবার 
চেষ্টা করছিলেন রোমান/বাইজান্টিন (খ্রিস্টান) রাজ্যের সাথে শান্তিচুক্তি করার 
সেই সময় সেই পত্র পেয়ে তিনি অবাক হন। চিঠি তিনি রোমান টার, 


এ খ্রিস্টান নিধনের সংবাদ সারা রোমান আর পারস্য ছড়িয়ে পড়ল। শে 
পর্যন্ত রোমান স্যাট জাস্টিন দ্য ফার্স্টের কাছেও নাজরান থেকে ভর্তি গেল 
খ্রিস্টান নিধনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হথিওপিয়ার আব্দুম রাজোর রাজা 
কালেব (নামটা মনে রাখা জরুরি) তখন রোমান স্মাট জাস্টিনের সহায়তায় সেনা 
যোগাড় করলেন এবং ইয়েমেনে পৌছালেন। সেখানে তিনি বররন 
রজত করন ভবে ওযা হত্যা করেন নাকি নিহত হল, এ নিক 
শয়। আরবেরা বলে, তিনি আত্মহত্যা করেন, তিনি নাকি ঘোড়া নিয়ে লোহিত সাগর 


২৭৮ ইহুদী জাতির ই তহাস স্তি নই ভুইুলোড় করুন 


ছুটে যান ও ইচ্ছা করে ডুবে যান । 
জজ্জায়। বিখ্যাত ইয়েমেনি কৰি | 


ইমরুল কায়েস তার কবিতায় দুজন ' [. OXY 17 পরা Sn 

মহান ইয়েমেনি ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক নিল me wes ০০০৪০) 
করেন। তাদের একজন ছিলেন *শেষ' এ 2 ni 
হিমিয়ার রাজা যু-নুওয়াস। ্ গা সা লে ES 


এটা সম্ভবত 
৬ j কমান্ডার ছিলেন আল-আশরাম। মুলত, 
কালেব দুটো বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, প্রথমটি ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়টি পাঠানো হয়। এই 
ছিতীয় বাহিনীর কমান্ডারই আল আশরাম (*১-:4)। তার অধীনে ছিল এক লাখ 
সৈন্য আর শত শত যুদ্ধের হাতি । যু-নাওয়াসের মৃত্যুর পর কালের ফিরে গেলে এ 
এলাকার দখল নিয়ে নিতে চায় আল-আশরাম। কিন্তু কালেব সেটা মানেননি। 
কালেব দেশ থেকে জেনারেল আরিয়াতকে প্রেরণ করেন, যেন আরিয়াতকে 
ইয়েমেনের গভর্নর বানানো হয়। কিন্তু আল-আশরাম এটা মানবেন না। ফলে 
রাজা কালেব রেগে যান। এ দ্বন্দ্ব অনেক দিন চলে । 
শেষ পর্যন্ত আরিয়াত আর আল-আশরাম এর ছন্ুদ্ধ (ডুয়েল) অনুষ্ঠিত হয়। 
সেটাতে আল-আশরামের মুখে আঘাত লাগে। মুখ কেটে যায়। কিন্তু ওদিকে 
আরিয়াত মারা যায়। আর জয়ী হন আল-আশরাম। তবে এরপর থেকে তার 
উপাধি হয় *আশরাম' (5০19০) বা “যার মুখে কাটা দাগ'। এটা সন্তবত ৫৪৩ 
সালের ঘটনা। এর আগপর্যন্ত তিনি তার নিজের আসল নামেই পরিচিত ছিলেন । 


দুবারই পরাজিত হন। শেষ 
হিসেবে স্বীকৃতি দেন আব্রাহাকে। 
এতক্ষণ যা বলা হলো, সংক্ষেপে 


ইথি 
বাইজান্টিন সাগ্রাজা ছিল খ্রিস্টান। দক্ষিণের 7 
বেশ ভাল সংখ্যক প্রিস্টান ছিল। এদের শত্রু হয়ে দাড়ায় ইয়েমেনের শে ত 


ইন্ছদী হিমিয়ার রাজ্য । ইহুদী যু-নুওয়াসাকে খ্রিস্টান-হত্যার জনা বাইজান্টিন ig hele 
জাস্টিন দ্য ফান শায়েস্তা করতে পাঠান ইথিওপিয়ার রাজা কালে তো লেঢে 
আচ ছিলেন আব্রাহা। কিন কালেৰ চলে গেলে আরাহা রাজ চাইলেন! 
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ইয়েমেনের রাজা হলো PIR 
ই খ্রিস্টান আব্রাহা শুর করেন ইহুদী আর পৌহলিক se 

ভার সার রী স্থাপন করেন সানাতে ৷ অসম্ভব উগ্র খ্রেস্টান ছিলেন এ 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৭৯ 


। আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
উত্সাহ বুল OO 


আবরাহা। তবে একটি গুরদ্তৃপ যা কন 
তিনি করেন। সেটা হলো, সপ * প্রি 
সেচঘণালী উন্নত করেন আর ৯, ইহ 
পানিগ্রবাহ নিশ্চিত করেন। সানিয়ান টির 3 
রাজধানী মা'রিবে তিনি বিশাল সেচ ! ৮ j | 
বাধ ঠিক করে দেন। এ সাফলো « 


সায়া রাজ্যে বিশাল ভোজ উদযাপিত ২.৩. 
হয়। তিনি সানাতে বিশাল এক চার্চ * ৭৯৫ 84: 
বা ক্যাথেড্রাল নির্মাণ করেন, নাম সানাতে গড়া সেই ক্যাথেডালের আন 
এক্রেসিয়া (থিক ভাষায়), আরবিতে ই 
আল-কুলাইস। (বোঝাই যাচ্ছে, এ আরবি নামটা গ্রিক থেকে এসেছে ) 


এ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস রেখে, আরবের একটু ভেতরে প্রবেশ করা >> 


তাদের মৌবিক ইতিহাসও তাই খুবই হা তা ছিল নল 


পর্য্ত। তখন তার চাচা (বাবা হাশিমের ভাই) মক্কা থেকে এস বর বস 
বুঝলেন, বালক শায়বাকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া ভাল হবে। ওখানে অনেক উল 


শঙ্কায় প্রথম আসতেই লোকে ভাবল, এই ছোট ছেলে বুঝি তার নতুন দাস। 
কিন্তু পরে চাচা সবাইকে বুঝিয়ে বললেন সব। চাচা ছিলেন হাশিম গোত্রে 
প্রধান। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন তার উত্তরাধিকারী হলেন শায়বা, সেই 
ইয়াসরিবের শায়বা। 


রি বছর দর থেকে মানুষ আসত মা এর কারণ মরার কাব 
{ 
যা ‘আল্লাহর ঘর' নামে পরিচিত। তারা এসে আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফ 


যদিও সেই সময় সেটা ছিল ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তিতে ঠাসা। তারপরও 


২৮০ ইহুদী জাতির উত্িতাস সু 


এককালে সেটা ছিল একতৃবাদের দিব 
হযরত দের প্রতীক। 
হযরত ইসমাইল (আ) আর তার বাবা এ 
সবাই এখানে এসে তাওয়াফ হযরত ই 


দয়া বর্ষণ করবেন । অর্থাৎ ্ট করতে পারে। তখন আল্লাহ তাদের উপ 
মিডিয়াম’ বা "মাধ্যম ক উপাসনা করার কারণ ছিল, তারা ছিল 
দেবীদের মধ্যে ছিল আল-লাত সা যোগাযোগের মিডিয়াম’ । প্রধান দেব- 


প্রতি বছর হী মৌসুম ছিল মক্কার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন অনেক 
পর্যটক আসত । তারা দেব-দেবীর পূজা না করলেও কেবল আল্লাহর ঘর তাওয়াফ 
করতেই আসে । তবে এই ফাকে ধর্মের পাশাপাশি পণ্যের দাম বাড়িয়ে 
ভালই করে নিত ব্যবসায়ী মক্কাবাসীরা। তবে ধর্মের সাথে ব্যবসা মিল ly 
কোনোমতেই পছন্দ করতেন না শায়বা । তিনি এর বিরোধিতা করতেন। আর 
অন্যান্য গোত্রের নেতাদের তুলনায় শায়বাকে সবাই বেশি মান্য করত সবাই। 


মুন্তালিবের দাস কারণ তার সেই চাচার নাম ছিল মুস্তালিব। সেই যে ছোটবেলায় 


দৃরাস্ত থেকে অনেক মানুষ মক্কার এক উপাসনালয় মণ করলে একটি 

র দৃরান্ত থে 

রানে উগ্র ব্রিস্টান ইয়েমেনের রাজা ১ রা 
এখানে 0 

ক্যাথেড্রাল বানিয়েছেন (এক্লেসিয়া), অথচ | তেমন 

es লোষকে লাচিত দিলেন, এ ক্যাথেড্রালের কথা প্রচার করে ফেডাতে, ৮ 

আসে i কিন্তু প্রচারকাজ চালানোর সময় সেই লোককে কেউ ও 

সা ৷ পয়ে আরাহা ক্রোধে অধ হয়ে যান। তাগ সব রাগ 


4 রড বললেন কাবা ধ্বংস করে দেবেন। 
গি য়ে প্‌ তিনি বন 


ইন্তদী জাতির ইতিহাস ২৮১ 


ত্য হভুিলোডেররল 


1 


৫৭০ সাল, আরাহা তখন 8০,0০০ সেনা ক্ৰ করে মন্তার দিকে ই 
দেন। তার বাহিনীর অগ্রে ছিল এক সাদা হাতি। বলা হয়, মোট ৮টি হাতি ্ি 
* উর 


হাতি দিয়ে কাবা গুড়িয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল তার। 


বাজাজ 
বাহিনাতে । 
আব্রাহাকে বাধা দিতে পথিমধ্যে অনেক আরব গোর আক্রমণ করে) € 
রৈ। কির 


সবাই পরাজিত হয়। বর্ণিত আছে, মক্কার পরিসীমায় পৌছালে, অত্রাহার ৯৮, 
হাতি বসে পড়ে । সেটাকে জোর করেও আর আগানো যাচ্ছিল না। কথিত এত 
হাতিটি নাম ছিল মাহমুদ । আর আব্রাহার সবচেয়ে প্রিয় হাতি ছিল বধ ৫০ 
একটি দল পাঠালেন, যারা মক্াবাসীদের উট কেড়ে নিযে ই 
এর মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবের ২০০ উট ছিল। 
কুরাইশ বংশের সবাই একত্রিত হলো অব্রাহাকে বাধা দেবার উদ 
তা একা হিমিযার দূত পাঠালেন কুরাইশদের কাছে এই বলে নে. “আমি তে 


আহবান করলেন। আব্দুল মুস্তালিব তাই অধ্রাহার কাছে গেলেন অন্রাহ 
সিংহাসন থেকে উঠে তাকে উষ্ণ সম্ভাষণ করলেন, পাশে নদ i 


আপনিদের মানসমমান, প্রতিপত্তি সব মিশে যাবে! আর এসব বিষয়ে কং 
আপনি বলছেন, আপনার ফেরত দিতে?" 


মব্রাহা অবাক হয়ে যান এরকম উত্তর শুনে। তিনি কুরাইশদের উঠলো 
দিয়ে দেন। মিটিং শেষে চলে গেলেন আল মুত্তালিব । 

পরদিন সকালবেলা, অব্রাহা তার বাহিনী নিয়ে ঢুকতে যাবেন মকতায়। 
্কাবামীরা আগেই পাহাড়ে চলে গেছে। রয়ে গেছেন কেবল আব্দুল মুত্তালিব 
নিজে আর কয়েকজন নেতা; তারা কাবার প্রাঙ্গনে দীড়িয়ে থাকলের। বহা 
“একজনকে পাঠালেন তাদের বলতে যেন তারা সরে যায় এ ঘর (কাবা) থেকে। 


২৮২ ইহুদী জাতির ইতিহাস রা 


- © ERENT 


দৃত আসলেন আর জিাক্েগ গচ 


৪৮ 
দেখালেন আখুল মুঝালিবকে। তখন (ofa আনার “গা কো? Ta আল দিযে 
নিজেই এর বাঙানত। | বারের | MN (tm ও | বললেন, “এই সবের মালিক 
হতে দেবেন না” (খেকে আর ঠা 


Hag Winn নিগঠত 
[৮5 

[তান তখন কাবা খনন দরঞ্জা Maret 

যেন তার নামের এ ঘর না কালেন i 


পাহাড়ে চালে গোলেন। 
দিকে । 


আয fea করে উঠলেন পাত 
এরপর আগুল খৃদালির পর 6 

তত গে Td গেঠারাও 
আশাহা অগগর teat নির্দেশ দিলেন অনার ভাবার 
তখন হঠাৎ আকাশে দেখা গেল, বিশাল 


MTA সনু PR SECO 
ছোট পাখি । তারা সনাই পাপ বুঞ্জ পাপি আসে । ছে 


গ বহন করে আনতে 01 আর পায়ে করে। এবঃ 
সেনাবাহিনীর উপরে আসতেই গেষ্ট পাথরগুণো যেই আনেক ত নেক রেলে 


দিচেছ। অনেক উঠু থেকে পড়া খুব গুদ পাথরের আগাত৫ হয়ে উঠল বিশাপ 

ইখিওপিয়ান বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্য পালিয়ে যায়, যারা পাপরের আঘাতে 
নিহত না হলো। তবে আশাহা গুরণ্তর আহত হন এবং ইয়েমেনে পালিয়ে যাবার 
পথে মানা যান। 

মন্ধাবাসীরা পরে পাহাড় থেকে ফিরে আসল, 'আর সেনাবাহিনীর অবশেষ 
পড়ে থাকতে দেখল । কাবার ধারে কাছেও দেঁমতে পারেনি আর্রাহা ও তার 
বাহিনী । 

এ ঘটনা এত বেশি অবাক করা ছিল তাদের জন্য যে, তখন থেকে সাল 
গণনার একটা আদর্শ হয়ে দাড়ায় সেই বছরটা; সেই বছরটি Year of the 
Flephant (4১4০) নামে পরিচিত হয়। তাছাড়া হাতি আরবদের কাছে দূর্লভ 
প্রাণী ছিল, অনেকে দেখেইনি আগে ॥ তখনকার আরবে, কেউ যদি কোনো আগের 
ঘটনা বর্ণনা করত, তাহলে এভাবে শুরু করাত ঘে, ঘটনাটা ঘটেছিল দেই 
হাতিবর্ষের এত বছর আগে/পরে। এ ঘটনা নিয়ে পরে কুরআনে সুরাণড অবন্ী 

- ল অর্থ ‘হাতি'। 
৪০৬ করে পাখির নাম *আবাবিল' । কিন্তু না, 
আরবি না জানা অনেকে মনে কারে? es bs 
‘তইরান আবাবিল' শব্দের অর্থ পাখির ঝাক। তইর মানে । আৱাবিল মা 
*ঝাক' । এট পাখির নাম না। | 
pi কো] বলেন “আব্রাহার বাহিনীর দুজন সেনাকে আমি মক্াতে ভিক্ষা 
হনে তারা পরলেই চলাচলে অন আর দিলারা পনর 
ভিক্ষা করত 1” আবু বকর (রা) এর কন্যা আসমা (রা) বলেন, “এ সেনা দুজং 
LY | জি 
একজন ছিল হাতির চালক। তার নাম ছিল 'আনীসা। 
পরদী জাতির ইতিহাস ২৮৩ 


রবিকে রক 


সিং ba 
কুলার কাছে পাবো এই 
না; আবাহা খোদাই 
কিরেন, তবে এটি অক্ঞার 
্ আগেও হতে 
পারে, কারণ এতে মক্জান | 


ছু ঠা লেট. নল টি ৩০ 
কথা লেখা নেই লা হয়, এটি আব্রাহার লিখে মা, 


Walter W. Muller ইতিহাসে আবাতীল ৬১ 
নিক LALA খাল ঘটনা লিখাতি [ol 
অত্রোহা দক্ষিণ আরবের অনেক এলাকা দখলে নিয়ে নেন, তাৱে ইয়ে বলেন, 
নয় । তার রাজতের শেষ দিকে আব্রাহা আরেকটা অভিযান EL ভয় 
এ রথ Sl গান এ 
আর এই ঘটনাটা খুবই ভালভাবে আরবদের স্মৃতিতে রয়ে “গা” উত্তর আরবে 
আব্রোহার হাতিবাহিনী দেখে মনে হয়। তবে আশানুরূপভাবে “ছে, বিশেষ ৯ 
এক্ষপভাবে আত্রাহা মন্তার ৯ 
নিতে বার্থ হন আর তার অভিযান বরবাদ হয়া" এর বেশি কিছু তি টার দল 
কীভাবে আব্রাহা মারা যান বা কেন বাহিনী একি 
জাতিকে হারিয়ে দিতে পারেনি সেই বিষয়ে ৪৬, বাহিনী একটি ব্যবসা 
য় ত diye 
? তা অবলম্বন করা হয় সেই 


আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম যখন সেই পাখিওলো দেখলাম । 
আর, আশষাা করছিলাম যদি $ গাথরওলো না আমাদের উপরেও পড়ে! 
আর ওরা (সৈন্যরা) আমার কাছে পালিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করছিল 
রাার কথা! 
এমনভাবে বলছিল যেন আমি ওদের কাছে ফণী । আমায় যেন বলতেই 
হবে...” 


২৮৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস সরি 


Yenr of the Flephant বা I" 
হাতিবর্ষ আরেকটি কারণে বিখ্যাত। | 
কারণ এ বছরই মক্কার নেতা টি ১ 1 
কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রের E ও i 
শায়বা বা আব্দুল মুভ্তালিবের পুত্র 
আব্দুল্লাহর উরসে আমিনার গর্ভে 
মুহাম্মাদ (সা) । 

তবে ঠিক এই জন্ম নিয়ে উপমহাদেশীয় কথন আর বইপত্রে এমন অনেক 
ঘটনার অনেক সময় উল্লেখ থাকে যা পরবর্তী সংযোজন । প্রাথমিক প্রামাণ্য 
জীবনীগুলোতে এর কোনোই উল্লেখ নেই। নাটকীয় করতে গিয়ে অযাচিত 
সংযোজন বরং ঘটনার সৌন্দর্যকেই বিনষ্ট করে। অথচ প্রামাণ্য গ্রন্থ আর 
তৎকালীন আরবের নথিগুলো ঘাঁটার্থাটি করলে এমন অত্যাশ্চর্য আর গভীর 
বিস্তারিত ঘটনা পাওয়া যায় যা এদেশের অধিকাংশ মানুষেরই অজানা! 


শশী রর ৯ 


আরবের নাজরানে পাথরে খোদাই করা হাতির ছবি 


তলী জাতির ইতিহাস ২৮৫ 


আধ্যায়-৩৬ 


জন্মবালীন অজানা বাহিনী 


সস 


ওপরে আগুনের মতো জ্বলছে সূর্য, আর নিচে উত্তপ্ত মরুভূমি । মরুর বুকে এক 
অদ্ভুত কিন্তু নির্মম দৃশ্য। এক ফোটা পানি নেই। জনাকয়েক লোক কবর খুঁড়হ, 
কবরগুলো নিজেদের জন্যই! কবর খোড়া শেষ করে সবাই শুয়ে পড়ে মৃত্যুর জনা 
অপেক্ষা করতে লাগলো হেজাজ আর সিরিয়ার মাঝের জনবিরল এ মুতে 
অবিশ্বাস্য এ ঘটনার পরিকল্পনাকারী ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব । তখনও তীর সন্তান 
আব্দুল্লাহ পৃথিবীতে আসেনি । কিন্তু কী করে এই ঘটনার পর কালের স্রোতে জন 
নেন আব্দুল্লাহর উরসে নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)? সেটাই জানতে চলুন ঘুরে 
আসা যাক ১,৫০০ বছর আগের আরব থেকে! 

হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর জীবনী নিয়ে কিছু লিখবার চেষ্টা করা অনেক গভীর 
একটা বিষয়, পড়তে হয় অনেক অনেক বই । দেশে-বিদেশে হাজার হাজার মানুষ 
তার জীবনী লিখেছেন, মুসলিম-অমুসলিম অনেকেই । বাংলাদেশে গোলাম মোস্তফা 
রচিত বইটি হয়তো সবচেয়ে জনপ্রিয়, এছাড়াও আছে শত শত বই। এমনকি, 
জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ পর্যন্ত লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ হাজার 
হাজার বই থেকে প্রামাণ্য বইটি খুজে পাওয়াটাই দুষ্ধর হয়ে দাড়ায় । 


২৮৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


| — Co 


বাংলা লেখা অনেক বইতেই 
উপমহাদেশে প্রচলিত কেচা থু | 
কাহিনীকেই অনেকটা গুরু দিয়ে 
লেখা হয় নাটকীয়তা আনবার জন্য। "। | 
কির আপনি যদি একদম প্রথমদিককার ৮ 1০২ /& 
রঃ. [8 

॥ 
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প্রামাণ্য নির্ভুল বইগুলো পড়েন, তবে Ve 
খেয়াল করবেন, সেই কাহিনীগুলো 
নেই! এগুলো নিছক পরবর্তীতে 
উদ্ভাবিত লোককাহিনী, মনভপ্তনার জন্য এখানেই শায়িত মহাননী (সা) 


rf 


2 “Ys 1 


গড়া। আপনার হয়তো শুনোতে ভালো লাগবে, কিন্তু সত্য কাহিনী 
বাক্তিগতভাবে আমি একই বইয়ের আন্তর্জাতিক ইংরেজি অনুবাদ আর ৪ 
অনুবাদ পাশাপাশি লাইনের পর লাইন মিলিয়ে দেখেছি যে, কখনো কখনো বাঙালি 
অনুবাদকেরা ইচ্ছে করেই আরবি থেকে কিছু জিনিস অনুবাদ করেন না। কারণ, 
তাদের হয়তো ধারণা, এটা বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারবেন না। এ 
কারণে এ বিষয়গুলো অজানাই রয়ে যায়। তবে এ বইয়ের পাঠকদের জন্য 
এগুলো উপেক্ষা করা হবে না, তবে পুরো বিষয়গুলো মূল ও পূর্ণাঙ্গ বইতে রাখা 
হবে ইনশাআল্লাহ, কারণ এ বইয়ের প্রধান ফোকাস ইহুদী জাতির ইতিহাস, যদিও 
মহানবী (সা) এর সাথেও ইন্ছদীদের রয়েছে নানা কাহিনী, এবং কিছু কিছু খুব 
গভীর মর্ম বহন করে | হয়তো কিছু বহুল প্রচলিত কাহিনীর গভীরে ঢোকা হবে না, 
তবে সুখপাঠ্য কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই নির্মম সত্য কিছু ঘটনাও তুলে ধরা হবে। 

Year Of The Elephant অর্থাৎ আব্রাহার কাবা ধ্বংসের ঘটনার সময় আন্দুল 
মুস্তালিবের বয়স ছিল প্রায় ৭০ বা তারও বেশি। তার ৬ স্ত্রী ছিল, ছিল ১০ ছেলে 
ও ৬ মেয়ে। 

য়ে গাল সুত্তালিবের কথায় আসবার আগে কুরাইশদের দিয়ে কিছ 
দরকার । কুরাইশ বংশের শুরু ফিহর ইবনে নযাই 
কুরাইশ এত শক্তিশালা ছিল না। ফিহরের বংশধরদের একত্রিত করে কুসা' 
নামের এক লোক । মক্কা দখলে এনে কুরাইশকে 
করেন তিনি । কাবা ছিল মক্কা গ্রামের কেন্দ্রে। যাদের 
তারা অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাবশালী 
আর কাবা থেকে দুরে কুরাইশ বংশের গোতরগুলো খান 
গোত্রের কথা জানা যায়। a é [ই ‘প্রচণ্ড 

উপমহাদেশীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে নে মধ বিজ পর 
ভনপ্রিয়' একটা শহর ছিল। কিন্তু এটা ঠপ ধারণা। মূলত না একদম, কিছু ছিল 
মক্কা বহির্বিশ্বে যত বিখ্যাত হয়ে যায় ততটা আগে ছিলই না * 

| ছুন্তদী জাতির ইতিহাস ২৮৭ 


| আরও পিডিএফ : 
OUT 


বটে। কুরাইশরা পরবর্তীতে বণিক হিসেবে পরিচিতি পেলেও 
৬৬ । PHS yd 


কিন্তু তারা বাবসা তখনও শুর করেনি । তাদের অর্থ উপার্জিত হত এক 
থেকেই, আর সেটা হলো ধর্ম সংক্রান্ত বাবসা। টলেমি তার ‘গাইড টু জিও 
তে মাকোরাবাকে (মক্কা) আরবের ভেতরের একটি নগর বলে উল্লেখ ক 
অর্থাৎ মক্কা গিক দুনিয়ায় অপরিচিত ছিল না। মোদ্দা কথা, ধর্মীয় ও বা, 
কারণে মক্কা পরিচিত থাকলেও, বর্তমান যুগের মতো ছিল না, এ ব্যাপারে tg 
নেই । fie 
ইবনে ইসহাকের বই থেকে আমরা জানতে পারি, কুসাইয়ের সময় কার, 
তীঘভ্রমণ করতে আসা লোকদের কাছ থেকে পাওয়া ট্যাক্সের টাকা দিয়েই তাত 
বছর চলত। এটা পঞ্চম শতকের শেষার্ষের কথা । কুসাই তখন মারা গেলেন, 
একটা নেতাশৃন্যতা শুরু হলো । কুরাইশের নেতা অনেকেই হতে : য়! আর এরকস 
একটা সময়েই কুরাইশ বংশ শুরু করল বাণিজ্য । ভিনদেশে গিয়ে ব্যবসা ক্র 
যাকে বলে। 
নিষিদ্ধ মাস বলতে একটা কথা ছিল, যে চার মাসে কোনো যুদ্ধ নিনিন্ধ। % 
সেবার একটি কারণে এ সময়েই যুদ্ধ বেধে গেল, কুরাইশ ও না বংশ এক 
পক্ষে, মন্তার অদূরের তায়েফ আর অন্য কিছু বংশ আরেক পক্ষে। দুই পক্ষে 
অনেকগুলো করে গোত্র। এটাই কুখ্যাত হারবুল ফিজার বা ফিজার বুদ্ধ নানে 
পরিচিত। এতিহাসিক মন্টগোমেরি ওয়াটের মতে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল বাণ্জি 
কাফেলার পথের অধিকার দখল করা। 
তার মতে, মক্কা নামের সেই 7 পসরা 
থাম ধীরে ধীরে নগরী হয়ে উঠতে | - | 
লাগলো, নব্য বণিক কুরাইশ বংশ 
ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। |" 
৬০০ সালের দিকে তাদের ব্যবসা [২১৮০ ইউ 


ar 


একদম রমরমা ৷ শীতকালে যায় 
ইয়েমেনে, আর গ্রীষ্মে যায় গাজা, নথ 
বসরা, দামেস্কে । সিরিয়ার এসব সকাম! 

শহরে কুরাইশদের ঘাটি হয়ে গেল। এই মক্কার বাইরের উত্তর আর মধ্য আরবের 
নানা যাযাবর বেদুইন গোত্রের সাথে মিত্রতা স্থাপন করল তারা, বিনিময়ে তাদের 
কাফেলার নিরাপত্তা বেদুইনরা দেবে এ স্থানগুলো দিয়ে যাবার সময় । একটা 
লভ্যাংশ তাদেরকে দিয়েও যেত কুরাইশ বণিকেরা, ফলে পুরো হেজাজ pats 


নিয়ন্ত্রণ বলতে গেলে কুরাইশদের হাতেই ছিল। একসময়ের ies মারাত্মক 
তখন কাচা পয়সা পেয়ে প্রচণ্ড ধনী । বিশেষ করে উমাইয়া গোত্র ছি 


ন ড় ন (রা) । 
ধনী।এ গোতেই ছিলেন হযরত দন Rl 


গয়াতে উমাইয়া গোত্র স 

ধনী হওয়াতে উমাইয়া গোত্র সবচেয়ে ক্ষদতাশালী ছিল 

এত দেখভাল করত বনু হাশিম বা হাশিম গোত্র। এ | 
11 এ গোরেই ছিলেন আব্দল মন্তালির। এট * 

আলাদা শ্রদ্ধ এং Tাৰেই 'ছলেন আব্দুল মুন্তালিব। এই 

এলাম আব্দুল মুস্তালিবের কাছে। 


বটে, কি হজের 
জন্য তাদের জনা ছিল 
তো, আমরা আনার ফিরে 


ক্যা জালা 

কি 4 কিনি ছেলে রি রি জমজম কূপের অবস্থানের সন্ধান পান 
তানি একাল w A হাপিসকে নিয়ে সেখানে খনন করতে গে i 
শে পাথর দেখে তিনি "আল্লাহু আকবার' ব EE 
Lite পার" বলে চিৎকার করে উঠলেন কুরাইশরা 
তখন জড়ো হলো। তারা বলতে শুরু করল, এ তো আমাদের পূর্বপুরুষ 
হদমাইলের কুয়া । আমাদেরও এতে অধিকার আছে খনন করবার। কিন্তু আব্দুল 
মুত্তালিব বললেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, তাই দায়িত্বটা তার একারই । 

তাদের চিন্তাটা এরকম ছিল যে, যদি আব্দুল মুত্তালিব একা এই পবিত্র কুয়ার 
শরবিফারক হন, তবে বনু হাশিম অনেক সম্মান পেয়ে যাবে, এটা অন্য গোত্রদের 
জন্য অপমানজনক ৷ 

তখন আন্দুল মুত্তালিব বললেন, “ঠিক আছে। আমরা তাহলে একজন 
লালিশকারীর সাহায্য নেই 1” 
তখন ড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এরকম দ্বিন উপাসিকা। কোনো এক অন্ত কারণে 
ক্ন-*উপাসক' কম ছিল। বেশিরভাগই ছিল মহিলা। 
থেকে ক 1 
হেড আর সিরিয়ার মাঝের এক জনশূন্য এলাকায় পৌছালেন তখন তারা 
দেল হয়ে গেল। “তাদের' বলতে আব্দুল মুস্তালিবের গোত্রের মানুষের | তাল 
পানা শে ৰ কাছে পানি চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল। বলল, এটা আসুস 
মু্তলিবেরই দোষ যে, তারা এই মরুর বুকে ধুঁকে মরছে! 

“বরই নো লা পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যাকেই বেছে নিলেন তিনি 
সবাইকে বললেন নিজেদের কবর খুঁড়তে। এতে করে শেষ বেচে বাজ 
কষ্ট করে বাকিদের কবর দিতে হবে না। শি কবরে নিজেরাই মরতে 
কষ্ট কেরে বি বরে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই আব্দুল মুত্তালিবের ধারণা পাল্টে 
গেল । 

তিনি হঠাৎ উঠে সিদ্ধান্ত নিলেন, 
দেবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করবেন। 
দেখতে থাকলেন তিনি কী করেন । 


তারা সকলে আবার উট নিয়ে রওনা 
দূর থেকে বাকি গোএর-সদসারা 


ইন্তদী জাতির ইতিহাস ২৮৯ 


| আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
পানী টি 


সা 


অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আব্দুল মুত্তালিবের উট হঠাৎ এক জায়গায় 
খুড়ের আঘাতে সেখান থেকে পানি বেরুতে লাগলো! সকলে "আল্লাহ ঈহেই 
চিৎকার করে উঠলেন। তখন বাকি গোনের সকলে মেনে নিলেন ৮ মহান 
মুত্তালিবই একমাত্র জমজম কুপের আবিষ্কারক হবার যোগা। সে it = i 
আর কখনো মৃত্যু পর্যন্ত তাকে চ্যালেঞ্জ করেনি কেউ । তিনি উমাইয়া shi 
ছিলেন মক্কার নেতা, হাশিম গোত্রের সদস্য । মে 

আমরা কথা বলছিলাম তার সন্তানদের নিয়ে, মূলত ছেলেদের নিট 
মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ, সুদর্শন আর সবার প্রিয় ছিল তার ছেলে আনু শ্রওর 
যেই তাবে করতে চাইত আল্লাহকে কিন্তু তিনি বাবার দহন 


ইল হিশামের বই থেকে আমরা জানতে পারি, সেই কূপের ঘটনা ার। 
হন, তবে ভা আর যদি ১০ জন পুর সন্তান হয়, আর তারা সকলে ধাত 
ছিলেন একজনকে তিনি কুরবানি দেবেন। উল্লেখ্য, তীর তি 


একদিন সবাইকে কাবার কাছে আব্দুল যু্তালিব ডেকে পাঠালেন। ত 
মাকে এও বাবার ওয়াদার কথা শুনল তখন, তারা রাজি হয়ে গেল তাত 


যে লোকটি লটারি পরিচালনা 
করত তার হাতে সবগুলো তীর 
দেয়া হলো। এরপর লোকটি 
সেগুলো শাফল করল। ওদিকে 
কাবা প্রাঙ্গণে হুবালের মূর্তির পাশে 
দাড়িয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ 
জানাচ্ছিলেন আব্দুল মুস্তালিব, যেন 
ছোট ছেলে আব্দুল্লাহ বেঁচে যায়। 


ভবিষ্যৎ কথনের দেবতা হুবালের মূর্তি 


২৯০ ইহুদী জাতির ইতিহাস পরিনতি 


© IEEE 


চা 


নাম না ওঠে কিন্তু লটারিতে নাম এলো আন্দল্লাহর | তখন তিনি ছুরি নিয়ে 
তা ইসাফ আর নাইলাহ এর কাছে উৎসর্গ করতে নিলেন আবনুল্লাহাকে 
রি উঠাতেই বড় ছেলে হারেস এসে ধাক্কা দিয়ে ঠাকে সরিয়ে দিলেন 
সবাই যখন শুনল, তখন এসে আন্দুল মুস্তালিবকে বাধা দিতে লাগল ৷ কেউই 
চাইত না, আুল্লাহ কুরবান হন। কারণ সবাই ছিল আব্দুল্লাহর প্রতি দুষ্চ। বোলে 
ভাইয়ের কুরবানির কথা শুনে কেঁদে উঠল । আর কোনো কোনো ভাই তো বলেই 
বসলেন, “আব্দুল্লাহর জায়গায় আমাকে কুরবানি করুন। তবু তাকে করবেন লা!” 
অনেক বড় বড় সর্দার বললেন, “এভাবে সন্তান কুরবান করা শুরু করলে দেখা 
বাবে সবার ঘরেই এরকম মানব বলি প্রথা শুরু হয়ে গেছে। বাদ দিন এসব 
আমরা টাকা দেব দরকার হলে মানতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৷" 

সকলে তাকে উপদেশ দিল এক ফ্িন-উপাসিকার কাছে যেতে. বনি তিনি 
উপাসিকার বাড়ি ছিল ইয়াসরিব বা মদিনাতে। কিন্তু ওখানে তাকে পাণ” গেল 
না। তিনি নাকি গিয়েছেন খায়বারে। তখন তারা খায়বারেই গেলেন! সেখানে 


তার 


এ ্ গিয়ে দেখা গেল উঠেছে রক্তের ক্ষতিপূরণ ৷ 


তাই আব্দুল মুত্তালিব ১০% ১০=১০০টি উট কুরবানি দিলেন আর মানতমুক্ত 


হলেন। নিশ্চিত হবার জন্য আরো তিনবার তিনি তীর ছোড়েন এবং তিনবারই 


ক্ষতিপূরণ ওঠে । তিনি আরো ত্রিশটি উট কুরবানি দিলেন। কুরবানি করা উউগুলো 
ওখানেই ফেলে আসলেন সবাই, যে কেউ সেই মাংস খেতে পারত ৷ আব্দুল্টাহর 
ওখানেই রেস এক পূর্বপুরুষ কুরবানি থেকে রক্ষা পাল। তিনি ছিলেন হবরত 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৯১ 


 € আরও পিডিএফ : 
উল 


ইসমাইল (আ)। তার পরিবর্তে কুরবানি হয় একটা দুদ্বা। কুরবানির ঘটনা 


একটু ভিন্ন বিবরণও আছে। তবে সেটাতে আমরা না গেলাম, অনা বিশ? 
একজন ইচদী আলেমের উল্লেখ আছে। নী 

আন্দুল্লাহর বয়স যখন ২৪ বছর, তখন সুরা ফীলের (আব্রাহার) ঘটনা 
সেই বছরের শুরুতেই আব্দুল মুত্তালিব ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন । তিনি > 
জুহরাহ গোত্রের ওয়াহব এর মেয়ে আমিনাকে পছন্দ করলেন পুরবধূ হিসেবে। £ 

আব্দুল মুত্তালিব ছেলেকে নিয়ে কাফেলাসহ রওনা হলেন জুহরাহ Pe 
এলাকায় যাবার জন্য । ll 

বলা হয়, যাওয়ার পথে কাফেলা এক জায়গায় থামে । সেখানে আন্ত 
দেখে আসাদ গোত্রের ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের বোন । আব্দুল্লাহকে দেখে + 
মধ্যে কামনা জেগে ওঠে । অসংখ্যবার অনুরোধ করে তাকে, যেন আল্লাহ উপ 
বিয়ে করেন। কিন্তু রাজি হন না আব্দুল্লাহ, পিতার কথা বলে এড়িয়ে যান। তু 
সেই মেয়ে তাকে ১০০ উট উপহার দেয়ার কথা বলে, তারপরও যেন তাকে নিযে 
করে। কিন্তু আব্দুল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন । নিরুপায় হয়ে, সে অনুরোধ করে, অন্ত 
একবারের জন্য হলেও যেন তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে মিলিত হন আলুল্লাহ 
এবং এক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যাত হয় সে। 

কাফেলা আবার রওনা হলো আর তারা যথাসময়ে জুহরাহানর এলাকায় 
পৌছালেন। 

বিয়ে হয়ে গেল আমিনা আর আব্দুল্লাহর । আমিনার বয়স তখন ১৪। 

বর্ণিত আছে, একইসাথে আব্দুল মুত্তালিব নিজেও আমিনার এক চাচাতো 
এটাতে অবাক হবার মতো কিছুই ছিল না। হালাহ এর গর্ভে জন্ম নেন হামজা 
(রা)। এজন্যই চাচা হামজার বয়স মুহাম্মাদ (স) এর এত কাছাকাছি । কোনো 
কোনো জায়গায় বলা আছে, হামজা (রা) মুহাম্মাদ (সা) এর চেয়ে চার বছরের 
বড়। কিন্ত এটা ঠিক নয়। কারণ ইবনে সায়িদ বলেছেন, নির্ভরযোগ্য হাদিস মতে, 
হামজা (রা) আর মুহাম্মাদ (সা) দুজনকে একইসাথে সুয়ায়বা ধাত্রী লালন কবেন । 

আরব রাতি অনুযায়ী, তিন দিন শ্বশুরবাড়িতে থাকলেন আব্দল্লাহ। এরপর 
কাফেলা ফিরতি যাত্রা শুরু করল। পথে আবার সেই মেয়ের সাথে দেখা হলো 
আব্দুল্লাহর । কিন্তু, অবাক ব্যাপার, এবার আর মেয়ের মধ্যে সেই ব্যাকুলতা দেখা 
গেল না। আব্দুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার?" 

সেই মেয়ে উত্তর দিল, “এখন আর তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই ।” 

এখানে বলে রাখা ভাল, এ মেয়ের ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল হিলেন 
খুবই বিদ্বান। ওয়ারাকাই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিশ্চিত করেন যে, হযরত 
মুহাম্মাদ (স) একজন নবী খ্রিস্টান ওয়ারাকা তাওরাত আর ইঞ্জিল এর উপর 


ঘটে 


২৯২ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


করুন 
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ছিলেন বিশেষ দা । তাই মুহাম্মাদ (স) এর আগমন বিশগে জানাটা “ঠাৱ জনা 
কঠিন কিছু ছিল না। ওয়ারাকাই নিশ্চিত করেন, মিনি ওঠা নিয়ে এগেঞেন তিনি 


আসলে শয়তান না, বরং জিবরাঈল (আ)। ওয়ারাকাই ভবিমাথাণী করেন 
মক্াবাসীবা মুহাম্মাদ (সা)-কে বেন করে দেবে। [ 

সেই মেয়েটির নাম ছিল কুকিইয়া বিনতে নাওফেল, অনা এক বর্ণনায় 
কৃতাইলা। তার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ রহমোর আড়ালেই আছে। কোনো 
কোনো জায়গায় আব্দুল্লাহর ললাটে আলোর কথা লেখা আছে, যদিও ইবনে 
হিশামের গ্রন্থে এটা নেই। 

ভাই ওয়ারাকা ছিলেন খ্রিস্টান। কিন্তু বোন রুকিইয়া ছিলেন দ্রিন-উপাপিকা 
বাজিন-ভক্ত। 

গোত্রভিন্তিক প্রধান দেবতার ব্যাপার নিয়ে কিছুটা জানা দরকার । একেক 
অঞ্চল একেক দেবতাকে প্রাধান্য দিত। কারোরই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল 
না যে, আল্লাহ হলেন স্রষ্টা । তিনি সবার উপরে । সর্বময় ক্ষমতার মালিক। কিনু, 
তারা একইসাথে অন্য দেব-দেবীতেও বিশ্বাস রাখত। তাদের মতে, ছোটখাট 


| 

| ঢু 

| ৰ 

॥ 

দেবতার কাছে ঘেঁষা ছিল নিষেধ। ‘আগে ২2০7 ১৯৮) 

মানাফ' বা 'মানাফের দাস' নামটা মক্কায় বেশ (_. ৮২৯ 2:০২ 
জনপ্রিয় ছিল । হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর নিজের লাত দেবীর মুর্তি 


কোনো প্রপিতামহের নামই ছিল আন্দে মানাফ । 
স্টভুদী জাতির ইতিহাস ২৯৩ 


। আরও পিডিএফ রই ডাউনলোড 
উত্সাহ বুল 


মন ধারণা প্রচলিত আছে যে 


1 একেশখর ছিলেন । তবে, নবীজী 


গুলো (যেমন ইবনে হিশাম) এ 


হকে কুরবানি দেয়ার যে মানত করেছিলেন 
করেননি, করেছিলেন দেবতা হবালের কাছে। আরো জানা 
নায়িলাহ ছিল দুজন জিন লী 


মতে, তারা দুজন কাবার ভেতরেই যৌনমিলনে 


অবশ্য নিচের দুটো বিশুদ্ধ হাদিস তৎকালীন আরবের সর্বজনীন পৌুলিকতা 
প্রমাণ করে দেয়। 


৷ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) এর বর্ণনায়- একবার, মুলায়কার দুই 
ছেলে মুহাম্মাদ (স) এর কাছে আসলো । এসে বলল, “আমাদের মা স্বামীকে শ্রদ্ধা 
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তেল আর সন্তানদের আদর করাত 
উঠি লব পগ্তেন [অ তথি নিয়েও কিছু 
জাহিলিয়ার সময় এক অনাথ কন্যাকে জী *ও কিছু বলল]... কিন্ত, তিনি 


বললেন, “তোমার মা দোযখে ।” তারা দাফন করেন।” মুহাম্মাদ (স) 


রাঘুরে 
24 
* উাকিলেন। ওরা ফিরে আসল। তাদের 


চেহারায় খুশির ছাপ। ওরা আশা করছে, এবার 
* এবার হয়তো নবীজী (স) ভাল কোনো 


সংবাদ দেবেন তাদের মা সম্পর্কে। [কিন্ত et 

| নি মুহাম্মাদ (স) বললেন, “আম 

তোমাদের মায়ের সাথেই [দোযখে]। [মুসনাদ আহমাদ, ৩৫৯৮ নং হাদিস | মা 
কথাটা বলতে অবশ্যই তার খুব খারাপ লাগছিল। Mile 
আরেকটি ঘটনা, হযরত আনাস (রা) এর বর্ণনায়- 


এক লোক রাসুল (স) এর 
কাছে এলো আর জিজ্ঞেস করল, “আমার বাবা কোথায়" রাসুল (স) বললেন ন 


“দোযখে ৷" লোকটি (কষ্ট পেয়ে) ফিরে যেতে লাগল। তখন মুহাম্মাদ (স) ত 
দুজনই দোযখে ৷" (সহিহ মুসলিম শরিফ, বই ০০১, হাদিস ০৩৯৮] 

ইব্রাহীম (আ) এর পিতার জাহান্নামবাসী হওয়া নিয়েও ইসলামে কথা আছে। 
নবী হয়েও পৌত্তলিক মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা নিষেধ ছিল। হয়ত মৃত বাবা- 
মায়ের কথা তাকে কষ্ট দিত বলেই তিনি খুব একটা নিজের পিতা-মাতার কথা 
বলতেন না। আসলেই হাদিস শরীফে নবী (সা) এর বাবা-মাকে নিয়ে হাদিস 
বিরল। মুসলিম শরিফের হাদিস অনুযায়ী, রাসুল (সা) বলেন, “আমি আল্লাহর 
কিন্তু তিনি দেননি। এরপর আমি তাঁর কবর জিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি 


উপমহাদেশীয় বইগুলোতে প্রায় সমপূর্ণভাবেই এই ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া 
হয় যেন পাঠকগণ গ্রহণ করতেই পারবেন না। নবীর পিতা-মাতার পৌভলিক 


পরিচয় ঢাকবার জন্য পরবর্তীতে এরকম + 
(সা) ক্ষমতাবলে নাকি তাঁর বাবা-মাকে জীবিত করে ফেলেন, এবং এরপর তিনি 


(সা) কষমতাবহ ন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন) তার পিতা-মাতা তারপর তিনি 
দে রে কবরে পাঠিয়ে দেন। এ কাহিনী একসময় এতই প্রিয় 


1 LA) এ প 
তার এ বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত করেছেন। তবে, 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
বর 


আন্দুক়্াহ বেশ কয়েক মাস ফিলিপ্জিনের গপ 


[জায় থাকলেন । গরপঞ 
নিজ দেশে ফেরা শুর করলেন । কাছাকাছি আসার পর তার ইচ্ছে কে বার 
বাড়ি মদিনাতে কিছুদিন থেকে, যাবার । সেটাই করলেন তিনি । ৭ বীমা 
এরপর যখন যাবার সময় হয়ে এলো, তখন তিনি একটা মক্ষাগা্ী >. 
ঠিক করলেন, তাদের সাথে তিনি মক্কায় ফিরে যাবেন। প্রশ্নতি বগম সৰ >" 
তখনই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই মদিনায় রয়ে গেলেন টিং প্র 
তাকে ছেড়েই চলে গেল মক্ষায়। 


পরে যখন মক্কায় খবর পৌছালো, 
দুশ্চিন্তায় পড়ে < 
করিয়ে 


তখন আব্দুল্লাহর বাবা তর 
গলেন। তিনি সাথে সাথে 


রদ আরও আনেক সহ বাসের কবর আহে। অহ 
খাদিজা (রা) বাদে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর অন্যান্য স্ত্রীর কবর, তার ছে? 


“এ হর কবর এবং সম্ভবত মেয়ে ফাতিমা তুজ জোহরা (রা) ও দুধমাতা 
হালিমার কবরও। 
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দুখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাল 
০ 1571] 

সদাবিধবা আমিনাকে, 

নেমে এলো মক্কায় ও 


ee গণ ফিরে গেলে 
HAC আব্দ্যাহর l 
বিধাৎ অঙ্গার 


নম অরায় 
মৃহার খবর 
দুনিয়াতে আমার আগেই বাবাকে 


1 | বালান সাল 


(শা Be 
। শোকের কালো ভায়া 


আমিনার, কী ত 
হারিয়ে ফেলল সে। 
আব্দুগ্রাহ রেখে যান ৫টি উট, কিছু ভেড়া আর ছাগল বি 
একজন দাসী, যার নাম ছিল উম্মে আয়মান জাতত kin 
ছিল তার । এ সম্পদ তখনকার সময়ের জন্য মোটেও ৬৮ 
যায়ঃ তবে মারা যাবার আগে আব্দুল্লাহ সবেমাত্র বাবসায় উন্নতি শুরু করেছিলেন 
তাই তখনও দারিদ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পা! নি। জার উত্তরাধিকার 


রেননি । আর উন্তরাধিকারসতে 
তখন নও কিছু পাননি, কারণ বাবা বেঁচে ছিলেন। কারণ তখন প্রথা যে: নি 


ছিল যে, নিজের 
কামাই নিজেকেই আনতে হবে। ' 


বে ঠার অনাগত সন্বানের 


বেশি ছিল মা, কম বলা 


আব্দুল্লাহ মারা যাবার পর পুত্রবধূ আমিনার দায়িত্ব নিলেন আব্দুল মুত্তালিব । 
একটা বড় “কিন্তু' সেখানে রয়ে যায় । তৎকালীন আরবে বিধবাদের সুযোগ সুবিধা 
মোটেও ভালো ছিল না, যদি না তার আবার বিয়ে হয়ে থাকে । অনেকটা 
অবহেলাতেই কাটে তাদের জীবন । আইয়ামে জাহিলিয়ার এরকম আনেক প্রথাই 
পরে দূর হয়, কিন্তু সেটা ইসলামের আবির্ভাবের পরের কাহিনী ৷ প্রচলিত বেশ 
কিছু ঘটনা শুনে বা পড়ে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, আব্দুল মুস্তালিবের 
কল্যাণে আমিনা বা পিতৃহীন মুহাম্মাদ (সা) এর খুবই আরাম আয়েশের জীবন 
কেটেছিল। কিন্তু আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব বাস্তবতাটা আসলে কেমন ছিল, 
আর প্রচলিত কোন ঘটনা আসলে শোনা কথাই মাত্র। 

৫৭০ সাল; রবিউল আওয়াল মাস, ১২ তারিখ, সোমবার প্রায় ভোরবেলা বেলা। 
অধিকাংশ সূত্রমতে, এ সময়টাতেই আমিনা স্তন প্রসব করদন। দে 
হযরত মুহাম্মাদ (সা)। খুবই সাধারণভাবে জন্ম নন্দন সবে হত মুহাম্মাদ 
অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ থাকলেও, অধিকাংশ তই, 

(স) এর জন্মটা হয়েছিল খুবই সাদামাটা। দা 
তর জন্মকথন নিয়ে বাইবেলে রয়েছে নাটকীয় ৯৭৭ 
মেরি কোনো প্রসব বেদনা ছাড়াই বীর জন্য দেন। কিন ৯৬ 

হান্রাদ (সা) এর ঠিক আগের নবী হযরত ঈসা (সা) ক বর্ণনাতে 

হযরত মুহা মেরি বা মারিয়াম (রা) খুবই বেদনায় ছিলেন। পর jie 
সময় ভার না না থাকা সক্নেও পরে খ্রিস্টানদের কাহিনীর সাথে 
নাটকীয়তার লেশমাত্র একা ন হয় অনেক লোককাহিনী। এমনকি পরে 

দিতে একে একে ত হয়ে যায় যে, আমিনার প্রসব বেদনাই হয়নি। ২০১৫ 

একসময় এ ত হা 


ইহুদী জাতির ইতিহাস ২৯৭ 


© রর 


সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মাজিদ মাজিলির “মেসেঞ্জার অফ রা 
ll " থাখতেন্ত ডি 
ঘটনার যে বিকৃতি করা হয়েছে তা ধাজ্জাজনক । নক & 


এটি ইবনে হিশামেও আছে যে, আমিনা প্লে দেখেন ১৯, 


একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার বগরার প্রাসাদ আলোক বন ভিতর দে 

৮০০৬ লোকিত করে নস 
প্রায়ই গজবতী অবস্থায় গা দেখতেন ঠাকে কোট বত এজি দিচ্ছে। ছিঃ 
uw a টং * “কে কেউ বলছে, তোমার ৯, ই 
জাতির নেতা। তার জনোর সময় সকল ঈর্মা করা ব্যক্চির নষ্টামি » ধর্তে ৫ 
শানে তার জন্য। তার নাম রাখবে মুহাম্মাদ ।” | দেকে আত 


ইবনে হিশাম নিশ্চিত করে লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ (সা) এর 
তিনজন ছিলেন যাদের নাম ছিল মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ ইবনে এ গৈ মাৱ 
+" শ্রাফিয়ান সতীষ 


ইবনে উহায়হাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে হিমরান। মজ ১ দু 
এক অঞ্চলের ধার্মিক রাজার কাছ থেকে ৪৬৫১ pls ই ই বাসা 
পড়েছেন হিজাজ থেকে নাকি “মৃহাম্মাদ' নামের একজন নবী আস 
জা তিনজনই তখন ওয়াদা করলেন যে, যদি তাদের স্ত্রীদের নারির 


মলে 


জন্য দোয়া করলেন। সেই ভোরবেলা তেমন কেউ হিলেনাতীকে তীর মলে 
ঘটনা আসলেই ঘটেছিল কি না সেটার ব্যাপারে ইবনে হিশাম সে! তবে 


নে কুরাইশ সরদাররা সবাই জমায়েত হয়ে আছেন। তখন বিবার 
সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন এক ইহুদী ছুটে এলো সেখানে, "আচ্ছা, তোমাদের 
কারও ঘরে কি আজকে সন্তান জন্মেছে?” 
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সবাই বলল, “জানি না তো।" 
তখন ইহুদী বিস্ময়ের সাথে বললেন « 
না! আজকে রাতে এক শিশু জনা 2 হ 


য় হায়! cs 
ূ জণ্ নিয়ে ৯ *হামরা কোনো খবরই 
নবুয়তের নিদৰ্শন থাকবে। দুদিন পৰ্যন্ত ER যিনি হবেন শেষ ননী রি রা 


সবাই শুনে অবাক হয়ে গেল) চি দুধ পান করবেন না I” 
জনের ব্যাপারটা তেমন আহ 


হামনি কোনে 
না। পাত্তাই দিল না কেউ। কিন্তু যৌন না। তাই এটা কোনো গরু পের 


খোজ নিয়ে জানতে পারল আব্দুল উললো না তারা নতুন শিশুটা কে। 
আব্দুল্লাহর উরসে এক শিশু জান মিঃ ঘরে তার সবচেয়ে প্রিয় ছেলে 
আসতে গেল । ইহুদী এলেন। | লোক গিয়ে সেই ইছুদীকে নিয়ে 


জায়গায় হয়ে জমে আছে ঠিক যেমনটা 
ভা অনুযায়ী হবার কথা। এটা দেখে t | 
জী সাথে সাথে ইহুদী অজ্ঞান হয়ে 

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে তিনি পরিতাপ করে বললেন, “হায় হায়! বনী 


ইসরাইল থেকে নবুয়ত বিদায় নিল! কুরাইশরা! তোমরা এর জন্মে আনন্দ করছ? 
খবরদার! আল্লাহর কসম করে বলছি, এই ছেলে রর 
করবে!” তোমাদের আক্রমণ 
সেই ইহুদী হয়তো ভার তাওরাতের এক আয়াতের কথা বলছিল যেখানে 
লেখা ছিল, ১০,০০০ মানুষ নিয়ে মক্কায় ফিরবেন নবী। আর, কাধের যে 
তিলগুচেছের কথা বলা হচ্ছে, সেটা আজীবন ছিল তার। এটার কথা পরে কোনো 
এক অধ্যায়ে আবার লাগবে । এটাকে বলা হত 'মোহরে নবুয়ত" । 
বরাবরের মতো, এটাও পাত্তা পেল না কুরাইশদের কাছে। প্রলাপ হিসেবে 
এড়িয়ে গেল তারা এ ইনুদীর কথাগুলো । 
নিচে যে সাদা বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, ওটার আশপাশেই কোথাও নবী (সা) 
এর জন্ম হয়েছিল। 
পরবর্তী জীবনে নবীর বড় শত্রু হবেন যিনি, সেই চাচা আবু লাহাব পর্যন্ত 
ভাতিজার জন্মের খবর শুনে পরম আনন্দে তার দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। সেই 
দাসীর নাম ছিল সুওয়াইবা। আর তিনি ছিলেন নবীর একজন দুধমা। তিনি 
” ৮১৪৮০ মুস্তালিব শিশুর নাম রেখে দিলেন মুহাম্মাদ" 
(প্রশংসিত) । কিন্তু, মা আমিনা শিশুর আরেকটি নাম রাখলেন 'আহমাদ 
(প্রশংসাকারী) । এ দুটোই ছিল তার নাম । 
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নবী (সা) এর সম্াব্য জন্মস্থান, এখন লাইব্রেরি 


এরপর আর কোনো প্রশ্ন করেননি তারা। 

গা। নবজাতককে দোয়া কারে = 
গেলেন। এ সময বি ক 
্ সময়ই সম্ভবত মুহাম্মাদ (স) এর খৎনা করা হয় আরে 


কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তারা 
রবি শিখবে? প্রকৃতির সংস্পর্শে বড় হাবে। আর বিশুদ্ধ 
মঞ্চা থেকে ৭০ মাইল দূরে তায়েফের পাশের এক গ্রাম। 

সাদ গোত্রের নারীরা ধাত্রীর কাজ করত। 

যা-ই হোক, তারা মক্কায় গিয়ে হাজির হলো। তারা সবাই শহরে প্র 
করেই দ্রুত বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে শিশু সংগ্রহের জনা। যে যত ধনী লোকের 
সন্তান নিতে পারে সে তত লাভবান । বলতে গেলে সবাই নিজ নিজ পছন্দ মতো 
সন্তান পেয়ে গেল। কিন্তু আমিনার ঘরে যেতেই কেউ শিশু মুহাম্মাদকে (স) নিতে 
চাইল না, কারণ এতে লাভের মুখ দেখা যাবে না। শিশুর বাবাই তো বেঁচে নেই! 
তাই অবহেলিত ধরে নিয়েই কোনো ধাত্রী তাকে গ্রহণ করল না। 
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ধারীদের দলেই ছিলেন হালিমা বিনতে 


এ ভিটা এ আবু জুয়াব। কি 9৯, 
কাহিনী। তি ! এত রোগা ছিলেন যে, কেউ কর টার আবার উল্টো 
কারণ তিনি তো পর্যাপ্ত দুধ খাওয়াতে পারবেন না। ঘন দিতে চাচ্ছিল মা। 


অন্য সবার মতো আমিনার বাসাতে 
& তেও গেলেন 
শিশুর বাবা নেই, তখনই তিনি বে লেন হালিমা। কি 


রিয়ে আসলে ম যখনই শুনলেন, 
ন bd) ন। আরও কয়েকটা বাড়ি ঘা 
লি হাতে ফিরে নাজেল ও কণা বাড়ি সার 
by হাতে ফিরে আসলেন নিজের ভাবুতে। তিনি হতাশ। 0 Me: 


কানো শিশুই পেলেন 
পরদিন ভোর বেলা যখন কাফেলা গ্রামে ফিরে যাবার জনা রও 


তখন, হঠ করে হ লমার মনে হলো খালি 
হাতে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। : 
তিনি [ওয়া ঠি হবে না। তাই 


ফেললেন, মুহাম্মাদকেই (স) তিনি বন 
ভেবেই তিনি ছুটে গেলেন শহরে। আমিনান ন গ্রহণ করবেন। এই 


বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। 
কোলে তুলে নিলেন শিশুকে। সাথে সাথে তার মনে হলো, কী যেন এক পরিবর্তন 
তার মধ্যে আসলো । অবাক বিস্ময়ে খেয়াল 


করলেন, তার রোগা দেহের শনা স্তন 
দুধে ভরে উঠেছে। তিনি ডান স্তন মুখে পুরে দিতেই পান করা শুরু করে দিল 
শু । 


শিশু মুহাম্মাদ (সা)-কে নিয়ে রওনা দিলেন হালিমা। এ দু'সপ্তাহ মুহাম্মাদ 
(স) পান করেছেন আমিনা আর সুওয়াইবার দুধ। আর এরপর দু'বছর পান 
করবেন মা হালিমার দুধ । তখনই নাটকীয়ভাবে ঘুরে গেল হালিমার পরিবারের 
ভাগ্য । এ কাহিনীগুলো বেশ পরিচিত বিধায় একটু ভিন্ন ব্যাপারে কথা বলা যাক। 
মুহাম্মাদ (স) এর পালক বাবা ছিলেন হারিস ইবনে আব্দুল উজ্জা। নাম থেকেই 
বোঝা যায়, তারা প্রধানত উজ্জাহ দেবতার উপাসনা করতেন । 

মহানবী (সা) এর দুধভাই ছিল 
আন্দুল্লাহ্‌। মুহাম্মাদ (স) কখনও রঃ 
হালিমার বাম স্তন থেকে দুধ পান 
করতেন না। বাম স্তন মুখে পুরে 
দিলেও খেতেন না, মুখ সরিয়ে 
নিতেন। তাই হালিমা নিয়ম করে 
নিয়েছিলেন, ডান স্তন মুহাম্মাদ (স) 
আন্দুল্লাহ পরে সাহ হন এবং ত 
বর্ণিত অনেক হাদিস আছে বুখারি 


না হচ্ছিল 


শরিফে ৷ হযরত মুহাম্মাদ (স) এর টি, 
দুধবোন ছিল দুজন, আনিসা এবং আরবের এক বেদুইন 
সাইমা । 
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এই লেখাতে ওয়ারাকা আর রুকিইয়ার কথা বলা হয়েছে । কি» 
ইয়া 3১ 


আন্ু্াহকে নিজের করে নিতে চেয়েছিলেন সে ঘটনা বলা হয়েছে । =, কীনৈ 
কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে, ভবিধাতে তারই চাচাতো বোন ই নিই 


আখ্ুয়ারই পুত্র মুহাম্মাদ (সা) এর স্ত্রী; তখন রুকিউয়া কোথায় ক্র ৯২৭৭ ই 
খবর কিন্তু ইতিহাস আমাদের দেয় না। রহিদেন, 
ওয়ারাকা খ্রিস্টান আর রুকিইয়া দ্িন-ভক্ত হলেও খাদিজা দই 

দুটোর 


ছিলেন না, পৌত্তলিকও ছিলেন না, ছিলেন হানিফ ৷ নি করোনি 
তাদেরকে যারা ইব্রাহিম (আ) এর ধর্ম পালন ফ বলতে কোৰ 
মে (আ) র ধঃ পালন করতেন এবং একেশ্বরবাদী চিট 


হাতে তিনি খুন হয়ে যান। এ সম্পর্কে কাহিনী পরে বলা হবে। ধা 


বাড়ি থকে নব পরান ঘটনা থাকবে পরের অধ্যায়ে! যতটা নর 
al বছরের পরের ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়, তার আগের ঘটলে 
সেভাবে বলা হয় না। তাই অনেকের কাছেই হয়তো তো অজানা থাকবে পরের 


| আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 


নবী 
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চারিদিকে লোক পাঠানো হয়েছে শিশুটিকে খুঁজে বের করার জন্য । মক্কার সবচেয়ে 
সনত্রান্ত কুরাইশ বংশের একটি শিশু যে হারিয়ে গেছে মক্কায় ঢুকবার সময়! দাদা 
আব্দুল মুত্তালিব লোকবল পাঠাবার বেশ কিছুক্ষণ পর দুজন লোক ফিরে এলো, 
তাদের সাথে শিশুটি । নাম তার মুহাম্মাদ (সা)। যে দুজন তাকে খুঁজে পেলেন, 
তাদের একজনের নাম ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল। তিনি জানালেন, শিশুটি মন্তার 
উঁচু অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল । কিন্তু উপস্থিত মানুষগুলোর কেউই একটি ব্যাপার 
জানতেন না। 

জানতেন না যে, এই শিশুটি বড় হয়ে এই ওয়ারাকারই শ্যালক হবেন! 
জানতেন না যে, এই শিশুটি পরবর্তীতে নবী হয়ে সবার আগে ওয়ারাকার কাছেই 
আসবেন, আর একসময় শত শত কোটি মানুষের কাছে আদর্শ হবেন! ইসলাম 
ধর্মের শেষ নবী মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর এই শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার 
কাহিনীগুলোই আজকের অধ্যায়ে উঠে আসবে। হয়তো এর বেশ কয়েকটি ঘটনা 
আপনি আগে শোনেননি! 

তবে এখানে একটি বড় 'কিন্ত' আছে। সে সময়ের আরবের যেকোনো ঘটনা 
আত্মস্থ করার জন্য আগে জানতে হবে সে সময় আরব আসলে কেমন ছিল। 
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“কেমন ছিল" বলতে আপনি যদি ছো 
খাতায় লিখে নর পাবার জনা 


মুখ করা কিছু অনুচ্ছেদের কথা ম। 
পড়া সবকিছুই যে সঠিক ডিল না 
সাং মুল কাহিনীতে 


ls এ যাওয়ার আগে 
তৎকালীন আরবের গরিস্থিতিটা ভালো করে বুঝবার । ৰা ধ থাকে 


নে প্রেম 
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৯১ \ 
৫৮৮ সালের মানচিত্র যেখানে পারস্য (সাসানীয়) সাজা আর বাইজাফটি (রোমান) সো 
সীমানা দেখা যাচ্ছে 


৫৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে দুই পরাক্রমশালী রাজ্য পারসা আর 
বাইজান্টিয়ামের মাঝের আরব কিংবা মক, ইয়াসরিব (মদিনা) নিয়ে বিন্দু 
মাথাব্যথা ছিল না। তাদের কাছে এই অঞ্চল বর্বর বেদুইনের দেশ কিংবা 


৩০৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


© UE 


বাণিজ্যের কাফেলার রুট ন 
১ ৮ নামেই পরিচিত ছি 
মন্দ নয়! একই মনোযোগ দিয়ে নিচের মান তবে হ্যা, আরবের 
তবে দক্ষিণ আরব, বর্তমান মি গচিত্রটি খেয়াল করুন “বর দখল পেলে 
৮] 


কারণ, জায়গাটিতে বর্ষায় বি “মন নিয়ে দুই প 
বৃষ্টি হয় ভালো, উ জমি ই বেশ আগ্রহ ছিল। 


৮৮০০১১৪০৯০৫ উর্বর জ ও য়ছে। কিন্তু এর উতর? 
ভাষায় যাদেরকে বলা ও এ খশদেরই না 3 ধরে? 
সারাসিন) শব্দটি এ হতো Sarakenoi' এই উস এবং খিক 
১৪৮১ নন, তারা নি যী ছে মুসলিমদের বোঝানোর জন্য থেকেই Saracen’ 
পারসা কিংবা ৪ ক্রুসেডার বনাম শে ৪১৬ ১৬৯ 
৪ বাহ রোমান" কেউই ধারণাও করতে পারেনি যে এই জেনে থাকবেন । 
জাতি বেরিয়ে আসবে, যারা কি না এই দুই মরু থেকেই এক 
করাবে! রাজাকেই পরাভূত 


কোনো ধর্মের স্থান নেই। এই ধারণা আরবীয়দের মাঝেও ছিল। তা শা 
হীনম্মন্যতার ছিল বটে; ঈসা (আ) বা যীশু, মূসা (আ) আর জরণুস্থর কথা কেবল 
তারা বাণিজ্যের সময় শুনেই এসেছে। তবে কিছু কিছু আরব ইহুদী বংশ 
ইয়াসরিবে (মদিনা) বাস করতো, তারা মাঝে মাঝে মল্জাতেও আসতো । খায়বার 
আর ফাদাকেও তাদের বাস ছিল। এই হীনমন্যতা থেকেই হোক আর অন্য কিছু 
থেকেই হোক, খ্রিস্টান আর ইহুদীদের প্রতি বেদুইনদের একটা অনাস্থা ছিল। 

পেলে মন্দ হতো না দুই 


পরাশক্তির জন্য, এবং সেটি পেয়েও যায় বাইজান্টিনরা। আজকের যে ইথিওপিয়া 


নে হয়, এত 
গিয়ে শুধু এটুকু বলতে হয়, 
, তবে তাদের এ মতবাদ র একটি 'আউটপোস্ট' এত 


হন লেখা গোল, এর হন ও সপ 
রং y ও 

দুরে পাওয়া যাচ্ছে, তখন ৩ ইয়েমেন দখল করার প 

উপাধি হয় *নাজ্জাশী" (Negus) | তারা তাকে 

টি . ক 

দেয়। । তারা খেয়াল করলো যে, অরিপূজা ৮৮৮ 

ওদিকে পারসোর মাথায় de সায় দিতে শুরু করলো। এরপর কা হয়ে 
টানবে না! তাই plist যার শেষ হয় হাতির ঘটনা দিয়ে। 
সেটি প্রথম পর্বেই বলা হয়েছ, ইহুদী জাতির ইতিহাস ৩০৫ 


করুন 


________ © 


আরবের যে প্রান্তে রোমান সামাজা রয়েছে 
সেখানকার গাসান গোত্র অনশেষে খ্রিস্টধর্ম এাহণ ৬ 
করে এবং পারসা ও রোমান সামাজোর মাঝে ? ্‌ ja! 
একটি 'বাফার স্টেট' বা বিভেদী/দেয়াপ রাজা 4 b | 
হিসেবে দাড়িয়ে যায়। এটি রোমানদের জন্য gs 
একটি নিরাপত্তা ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের ৰ্‌ ] 
সময়ও ঘটনা এমনই ছিল। বাইজান্টিন স্মাট ff 
তখন ছিলেন হেরাক্লিয়াস । যা-ই হোক, এখানে = 
আরো অনেক কিছুই ঘটেছিল, যেসবের বর্ণনায় বাইজাশ্য়াম স্যাট হেরা, 
এ বইতে আমরা যাচ্ছ না। | 

আনুমানিক প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বেদুইনদের আরব রীতি গপতে = 

fs থানার হলেও, কেউ কেউ আবার আবাসযোগ্য জমি পেরে 


আরব বেদুইনদের নির্দয় জীবনে 'ধর্ম' কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না 
তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ঠিকই করতো। কিন্তু ঈশ্বরকে তুষ্ট রাখতে হবে, এরকম নীতি 
নিয়ে সময় ব্যয় করা তাদের পোষাত না। শিকার ধরে এনে পেটপূজোতেই দিন 
পার। আর অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধ তো লেগেই থাকতো। তাহলে কি তাদের 
কোনো আদর্শ ছিল না, যেটা সবাই মেনে চলত? ছিল। এটাকে 'মুরুওয়াহ' বলা 
হতো, যার মানে ‘ৰীরডৃ'। একেক বেমুইন বংশের সুরুওযাহ ছিল একে রর 
কারো অনেক উন্নত, কারও বা এতটা না। মুরুওয়ার প্রথম কথাই হলো, নেও: 
তে বলে কোনো কিছুতে বিশ্বাস 
কথা মেনে চলতে হবে বিনা প্রশ্নে। পরকাল ব্রি 
ছিল তাদের কাছে। কেউ 
আরবদের ছিল না। এটি একটি অদ্ভুত ভাবনা 


৩০৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
করুন 


উত্স মন 


কোনো দেবতার পা বদাতও্জ, 
[জো করডও। LO ere p 
জনা। Col tomers (কানে মঞলো 


হত্যাকাণ্ড ঠেকানাণ জন যে প্রথা ছিল ০ 
ফেললে, দোয কেখল মেই খুনাগ এবার রা ই 4৮ 
একটি হত্যাকাণ্ড ঘটলো, তখনই নিহতের At ita পুরা নাশের । থে 
প্রতিশোধ নিতে, খুনীর বংশের একজন tid bain Agora বেগিথে ye 
হবে না। অনা বংশের কাউকে মার ঝেনো hen ভে ৮ 
মারলেই হলো কিংবা মিত্র বংশেগ কাউকে । আন কে ৮ 4১৯৮ ৪৮৪ 
কনে মেরে হারিয়ে যেতে পারে, তবে তো প্রতিশোধ দেবার ৭ 
পুরো বংশেশ উপর আঘাত এড়ানোর জনাহ এ নিয়ম ছিণ রর ” ৪ 
খানাবি কমেনি একদমই । ০০০৪ 

একটি বেদুইন বংশের সম্পুর্ণ অধিকার ছিল অনা বেদুইন বংশের কাফেলা 
থেকে মালামাল বা খাদ্য ছিনিয়ে নেবার। এটি অনেকটা জাঠায় খেখাগ মতোই 
ছিল। যে বংশ যত ছিনিয়ে আনতে পারে, গে বংশ ৩5 ধনা। তবে কোনো 
বংশের প্রয়োজন মিটে গেলে আগ ছিনিয়ে আনতো না। ফলে যেটা হতো, কোনো 
বংশ বেশি রাখতে পারতো না। তবে এই কাজ করতে গিয়ে কোনো হত্যাকাণ 


নিষিদ্ধ ছিল। 


1, 6৮11 ক! 


বেদুইনরা খুবই অতিথি পরায়ণ ছিল। কারণ, অনা বংশের কাউকে আজ 
অনেক অঠিথিপরায়ণতা দেখাণে, বিপদের দিনে সেই বংশই এগিয়ে আসবে । 
এটি ছাড়া অনা কোনো কারণ ছিপ না। দেখা যেতো, মেয়ে শিশুদের বেঁচে থাকার 
হার ছেলেদের থেকে বেশি । একটি বেদুইন বংশে নি অনুপাতের বেশি যেন 

ণের পর হত্যা করা হতো মেয়ে 


মেয়ে না থাকে, সেজন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমা 
হতো তত ধনা। কারণ, 
কে। তাই একজনের যত ত্র, 


শিশুদের । যে যত বেশি বিয়ে করতে পারবে, শে 
বে। উত্তরাধিকার পায় বলেই 


উত্তরাধিকার হিসাব করা হতো মেয়েদের দিক থে 
নিজের বাগে আনাতে পার! 
তবে এসব 


আর এটাই জীবন । ভোর থেকে 
তা বা রাতের কনকনে I 
যাওয়া, হয়তো বা নে একটি জীবনই র নাথ চেয়েছিলেন- 


ওয়া নিজের তাঁবুতে । ক 
li যদি আরব বেদুগ়িন! 


ইহার চেয়ে হতেম রর 
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন। 
তলী জাতির ইতিহাস ৩০৭ 


/. Pts ». এপি ৫ 
পে সত এ এ 


| 
। 
| 
যান ইন, ওয়াদিরণম ES eo / KAS 
1 কম মরুভূমিতে ভিন্টোর ূ - 
শরিয়া পরসেনের 
প ৪ ক্যামেরায় তোল 


মাসরিব (মদিনা)। মা আর তারে থাকা শহরগুলোর হে দু 
৬1 মন্ধা ছিল আরো উপরে ” হর ছিল 


* ৪ | সেখ ন তাইফ, সেখানে ত 
কাবা" যেখানে ৩৬০টি মূর্তি i es, বচেয়ে পৰি ২৬৬০৮ 
কাই জানতো যে, একদা এখানে ই ৬ রানে বলা নস 

«| জানা। করতেন, ছু ভীম কাপর 
পরিবর্তিত হয়ে ৮ তু হাজার হাজার বছরের বি ঘা টা 


,উ ' হবাল- এদের আবির্ভাব আর তাতে বিশ্বাস এলো এভাবেই, 


হামদ (সা), যার আরেক নাম রাখা হয় আহমাদ। আমরা আগের জয়ে 
করেছিলাম, যখন তাকে হালিমা নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের বেদুইন হে 

কেন মক্কার পরিবারগুলো তাদের নবজাতককে পাঠাতো বেদুইনদের কাছে? 
কারণ, তারা বিশ্বাস করতো, বেদুইন সংস্কৃতি হলো বিশুদ্ধ আরব, তাদের ভাষা 
বিশুদ্ধ আরবি, তাদের কাছে প্রথম কয়েক বছর কাটালে প্রকৃত মরুসন্তান হয়ে 
ফিরতে পারবে সন্তানেরা । 


৩০৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
করুন 


UT 


কন্যা! একটু থামো অন্তত আমাদের 
তোমরা এসেছিলে?” পন 
আল্লাহর কসম, কিছু একটা অস্থাভাবিক ঠেকছে!” ৮ 
মরুভূমিতে ফেরার পরপরই বদলে গেল হালিমাদের জীবন। যেখানে 
একসময় ভেড়াগুলোর দুধই হতো না বলতে গেলে, সেগুলো এখন প্রচুর দুধ 
দেয়। হালিমার ভেড়াগুলোর চড়ানোর জায়গায় অনেক ঘাস উঠল। কিন্তু অন্যদের 
জায়গায় কোনো ঘাস ছিল না, কারণ তখন চলছিল ভয়াবহ খরা। এমনকি 
প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তাদের রাখালদের এই বলে নির্দেশ দিতে লাগল যে, তারা যেন 
হালিমার জায়গায় গিয়ে ভেড়া চড়ায় । 
মুহাম্মাদ (সা) মা হালিমার কাছে। তার দুই দুধ 
ভাই-বোন তাঁকে জানতো তাদের কুরাইশি ভাই হিসেবে। দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবনে 
আল হারিসও তখন দুধের শিশু। আর বোন ছিল উনাইসা এবং খিলামা (কিংবা 
ছিল শায়মা, বয়স ছিল পাচ বছর । খুবই শান্ত 
। তাকে সবচেয়ে বেশি কোলে- 
পিঠ করে যিনি মানুষ করেছেন তিনি হলেন শায়মা। শায়মা তাকে খাওয়ার, 
ছে ক রাতেন, কোলে নিয়ে ঘুরতেন। মক্কা থেকে তায়েফ যাবার পথে জারগাগ 


পড়ে। 
ইহুদী জাতির ইতিহাস ৩০৯ 


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
উদিত এ 


বয়স যখন তার ২ বর ঠখন হালিমা 877০ 
শি Cf ৮1৮৮1 ৮০] 


আমি, নর 
আ'মনার ক । কারণ মেয়াদ শেষ যায়ে চললেন মকা ৰ 
শিশু দুইন ly | এখন চে রঃ 
অকে। বেদুইনদের সাথে চুক্তি এটাই যে, শিশু লালনপাট চরিত দিতে, 
ড় £ hd ) এপ পাকা ফি c ০ 
অর্থ এ [ালনের দিন এ 
অথ পেত। এজন্যই ধনী ঘরের শিশু তাদের লক্ষ্য থাক নিয়ে >" 
“| ১ 


কিন্তু হালিমার মন একদম মানতে চার্চিল ০... 
সা যায় সেটাই ভাবতে লাগলেন হালিমা, শায়মা তো তাকে তে কে ক 
কে আরও কামানের জন্য নিয়ে সেই হোদর লোহা দি 
ফিরিয়ে আনবেন। আমিনা রাজি হলেন রী শেষ হলে গ 


বত 


. কুরাইশি একটা ছেলে মাত্র,” তারা উত্তর দিলেন। 
- একে নিয়ে যেতে চাই । ও বড় হয়ে নিশ্চয়ই বড় কিছু হবে। আমর 
বুঝতে পারছি।” পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোতে পাওয়া বিবরণের সাথে মিলে 
যাওয়ায় তারা আন্দাজ করছিল। 
হালিমা অবাক হলেন। বেশ কায়দা করেই তাদের পেছনে ফেললেন তারা৷ 
কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এর চেয়ে বড় ঘটনা ঘটে গেল। মায় ঢুকার সময় 
তিনি বাচ্চা মুহাম্মাদ (সা)-কে হারিয়ে ফেললেন। ভিড়ের মাঝেই হারিয়ে গেল! 
অনেক খোজাখুজি করেও পেলেন না। তিনি ছুটে গেলেন দাদা আনু নিবে 
কাছে, ঘটনাটা জানালেন। আব্দুল মুত্তালিব নি বললেন, "আরে, ভেবো না, 
আল্লাহ ওকে ফিরিয়ে দেবেন ।” তিনি লোক পাঠালেন। 
৮৮৮7০ ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল শিশু মুহাম্মাদ (সা) কে নিয়ে 


আসছেন। এসে বললেন, “টিলার উপর ওকে খুঁজে পেলাম ।” 


৩১০ ইহুদী জাতির ইতিহাস ললে | 


তাকে পেয়ে আমিনার 
কাহে নিয়ে গেলেন |. আআ 
হালিমারা। আমিনা অবাক +---৬-.....৬; | 
হয়ে বললেন, "এত আগ্রহ Et ২২ 
করে নিয়ে গেলে, এখন এত | 
ভাড় তাড়ি ফিরিয়ে দিচছ ৮48 1433 iy, 


ys 


পো 
যে? ২০০৭ 
মক্কায় ঢুকবার কুরআন গেট 


করেছেন এবং আমাদের i ছেলেতে 
২ আমাদের দায়িভটুকু আমরা পালন করেছি, আমি তার ব্যাপারে 

দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছি। তাই আপনার ছেলেকে ভালোয় শালোয় 
তুলে দিলাম ।” কিন্তু আমিনা ৮4 
৮ বুঝলেন, কাহিনী অন্য জায়গায়। বেশি চাপাচাপি 
করতেই শেষ পর্যন্ত কাহিনী বলতে বাধ্য হলেন দুজন। 

আমিনা বললেন, “তোমরা ভাবছো আমার ছেলেকে ড্বিনে ধরেছে?” 

তারা বলল, “হ্যা।” 

আমিনা হেসে বললেন, “আমার ছেলেকে তোমরা চিনতে পারনি!" জন্মের 
সময় কী দেখেছিলেন সেই ঘটনা বললেন তাকে । এরপর তিনি হালিমাকে আবার 
দিয়ে দিলেন মুহাম্মাদ (সা) কে রাখতে । [ইবনে হিশাম] 

বয়স যখন ৬ বছর, তখন সত্যি সত্যি হালিমা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দিলেন 
প্রিয় মুহাম্মাদ (সা)-কে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বনু সাদ বেদুইন বংশ হাওয়াজিন বংশ সমষ্টির সদস্য ছিল। 


ব্যথাই ছিল না। এই 

বিজয়ের আগপর্যন্ত ইসলাম নিয়ে তাদের কোনো মাথা 
হাওয়াজিন বেদুইনরা মক্কা বিজয়ের ঘটনার পর মক্কার কাছে জড়ো হয় মা 
(সা) এর মুসলিম বাহিনী তাদের পরাস্ত 


পরাজিত হয় হাওয়াজিনরা। ধরা পড়ে ছয় হাজার 


০ বন্দীদের মাঝেই তার শিশুকালে পালন করা ধাত্রীরা 


শিপ স্টোর বয়ঙ্কা নারী এগিয়ে এলেন। এসে 


কে? আমি শায়মা। আপনারই দুধ বোন!” 


রি ডি Ml ইৃভূদী জাতির ইতিহাস ৩১১ 
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শায়মা তখন নবীজী (সা) কে যা বললেন সেটা এরকম “' 


ছিলেন, তখন আমার কাধের এখানে কামড় দিয়েছিলেন, মানে ৯ 
লও লড়ে? কাটে 
নি তার কাধের ৯ 


দাগটা কিন্ত এখনো আমার কাধে রয়ে গেছে।" এই বলে তি 
দেখালেন। দাগটা টিনবার সাথে সাথে মুহাম্মাদ (সা) এর চোখ লেট ৯৪ দাগটা 
পড়তে লাগলো দিনগুলোর কথা মনে করে । কক গড়ি 
শায়মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবীজী (স) তাকে অনেক দ্র 
নিজ বংশে পাঠিয়ে দেন। ৬,০০০ মুদ্ধবন্দীর প্রত্যেককে তিনি ifs সি 
সবাইকে শাল উপহার দেন। সেদিন ৫ লাখ দিরহামের মতো উপ দে 
হয়েছিল বলে ইবনে কাসিরে উল্লেখ আছে। শর দেয় 


জীবিত থাকাকালীন একবার বেড়াতে এসেছিলেন মক্কায় জত 
| * তখন ly ঠি 
৪০টি মেষ উপহার দেন। শেষ জীবনে তিনি মদিনায় গিয়েছিলেন ত ই 


তবে একটু আগে বলা হচ্ছিল, সাধারণত ধর্ম নিয়ে জাতিগতভাবেই 
বেদুইনদের মাথাব্যথা নেই তেমন। মুহাম্মাদ (সা) মারা যাবার পর বেদুইনদের 
অনেক বংশ ইসলাম ত্যাগ করে। হাওয়াজিনও ছিল তাদের অন্তর্গত ৷ 

যা-ই হোক, মক্কায় ফিরবার পর মায়ের আদরে বড় হতে লাগলেন তিনি। 
আমিনার ইচ্ছা, ছেলেকে নিয়ে স্বামীর কবরে যাবেন। কখনও যাওয়া তো হয়নি। 
পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়া ভালো, বাবা আবদুল্লাহর কবর ছিল মদিনায়। 
সেখানে আমিনার অন্য আত্মীয়রাও আছেন। মুহাম্মাদ (সা) এর মামার বাড়ি ছিল 


মদিনার বনি নাজ্জার। 
পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা রওনা হলেন মদিনার জন্য। তখন মদিনার নাম 


ছিল ইয়াত্রিব। দক্ষিণ আরবের ইহুদীদের বড় বসতি সেখানে। 
৩১২ ইহুদী জাতির ইতিহাস 
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বাবার কবরে দাড়িয়ে কী ঝড় চলছিল তা 
বইগুলোতে পাই না। মদিনার নীল মর i 
করবার কথা শিশু মুহাম্মাদকে (সা) । ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে ন্ত প্রকৃ 
উপভোগ করবার মতো ছিল মরুর বুকে এই বাগান (98): be aati 

কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো ইহুদী এই বাচ্চা ছেলেটিকে 
যেতো । অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো । লোকে দেখে থেমে 

একদিন একজন জিজ্ঞাসা করে বসলো ত 

তাকে নি 

যাওয়া এক দাসী উদ্মে আয়মান বারাকা ছিল সাথ মা আব রখ 
দিল, “মক্কার কুরাইশি ছেলে।" 98 

“ওর বাবা?” 

“মারা গেছেন ।” 

চমকে উঠে চলে গেল লোকটি। কিতাব অনুযায়ী প্রতিশ্রুত নবীর তো বাবা- 
মা দুজনই মারা যাবার কথা । 

ইবনে কাসিরে মুহাম্মাদ (সা) 
জন্মের সময়ই বনু কুরাইজা ও 
অন্যান্য ইহুদী গোত্রের চলমান | 
কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা আছে 
কয়েকজন শ্রোতার বর্ণনায়। যেমন, 
একটি বর্ণনা এরকম- বনু কুরাইজার 


ইয়াজ্রিব নিরাপদ না ওর জন্য। 


আরও 
© WEEE 


জয় পেয়ে আমিনা আসলে মদিনা 5 
নই । বি *আ লহ?" শী. te 
নেই । কিয় 'আবওয়া নামের এক জায়গা পর্ন পর 
পড়লেন! আর মারাও লে লাউ রঃ রে 
৬2 রি মারা (লন | এতিম হয় গেলেন মৃতাগ্য a | 
* গন মুহাম্মাদ (সা)। হয 


১৮ ৯১০৬২৮১৫০৭১ 
1, ২8৮৮ শি ২৫৭ 
১১-২4-১৫১২ 
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৪৪ EATS তত ৮১৮ be 
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অন্য 
৬১৪, তাকে দূর থেকে ঘিরে ছিলেন। তিনি কিছু বাক্য উচ্চারণ 
সাথে উঠে তু চাউকে, এরপর কাদতে লাগলেন অঝোরে । উমার (রা) সাথে 
তার কাছে গেলেন। বললেন, “আপনাকে কী কীদাচ্ছে হে আল্লাহর 


শা। আমার এত করুণা লাগছে, এত খারাপ আমার | 
কাঠা থামাতে পারিনি” হাদিস বর্ণনাকারী ঠা ৬৭ 
কামার কিছু কোনোদিন দেখেননি । হাদিসটি সহিহ মুসলিম শরিফেও আছে। 
জন্মের ছয় মাস আগে বাবাকে হারিয়েছেন। ছয় বছর বয়সে মা-ও নেই। 
তখন ৫৭৬ কি ৫৭৭ সাল। পুত্রবধূর মৃত্যু সংবাদ শুনে ভেঙে পড়লেন আবুল 
মুস্তালিব। আবদুল্লাহ মারা যাবার পর যে শোকের পাথর বুকে বেঁধেছিলেন সেটা 


OTE 


০৯৮০ Rit wetfixe Bees 


সরতে শুরু করেছিল, 

সেই পুত্রবধূও নেই। এব . থেকে নাভি মুহাম্মাদ 
টি নাতির ভার নিলেন ধিমাদ (সা) জনম নে 

মতো। ‘লেন তিনি। এ নেয়ার পর। 


এই বলে মুহাম্মাদ (সা) কে তুলে নিলেন 
করতে লাগলেন। বললেন, “এ ছেলের ভবিং 
আছে।" এ রকম ঘটনা প্রায়ই হতো। 


আব্দুল মুত্তালিব আয়মান বারাকাকে ডেকে বললেন, “আমার এই নাতির 
অবহেলা করো না। তাকে সেদিন গাছের কাছে দেখলাম কিছু ছেলের সাথে। 
ইহুদী খ্রিস্টানরা নাকি দাবি করেছে, এই ছেলে নবী হবে পরে" তাকে সাথে না 
নিয়ে কখনো খেতে বসতেন না আব্দুল মুত্তালিব। [ইবনে কাসির] 

সেই আদরও টিকলো না বেশিদিন। তার বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ 
দিন, তখন দাদা বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে । আল হাজুনে তার কবর হয়। মারা 
যাবার আগে তিনি আবু তালিবের হাতে মুহাম্মাদ (সা) এর দায়িত সমর্পণ করেন। 
কারণ আবু তালিব আর আব্দুল্লাহ আপন ভাই ছিলেন। 

সব চাচাদের উপার্জন আলাদাই ছিল। আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা খুব 
একটা সচ্ছল ছিল না। তবে দিন ভালোই চলে যাচ্ছিল। দাদার মতোই চাচা আবু 
তালিবও তাকে সাথে সাথে রাখতে 
চাইতো না। প্রতিদিন সকাল বেলা আবু তালিব 
নিয়ে আসতেন। সবাই সেখান থেকে খাবার জন্য 
মুহাম্মাদ (সা) হাত বাড়াতেন না। এটি দেখে এরপর 
আলাদা খাবার আনতে লাগলেন । বৰ তালিব প্রস্তুত ছিলেন না। 

কিন্তু এরপর এমন কিছু ঘটল যেটার জন্য আর প্তহত্যা, অচেনা 
| “ 4 অগোচরেই পরিকল্পিত হচ্ছিল এক ও ' 
তার ভাতিজার উপর তার পরের অধ্যায়ে! 
কিছু মানুষের ছারা । সে ব্যাপারে কথা হবে 

- ইহুদী জাতির ইতিহাস ৩১৫ 


© ESET 


নিজের পাশে বসালেন। আদর 
ভবিষ্যতে অনেক বড় কিছু করবার 


কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিত। শুধু 
থেকে আবু তালিব তার জন্য 


তথাসূত্র সমূহ 

ইবনে হিশাম (র) রচিত সীরাত, 
(র) রচিত সীরাত তাবাকাত এবং 
যেখানে তিনি আদি ইবনে ইসহাক 


ইননে উসত 
এননে ইসহাক (র) রা ত সীরাত 


ইবনে কাসির (র) রচি" 
ও ইবনে হিশাম উভয় এ 2. 


* ইবনে চি 
কণার পর 
আলফ্রেড গিয়োম অন ধরছি 


ত সুণিশাল 3 


৩১৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস, 


|আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন 


www.boimate.com 


মানুষটি একা একা থাকতেন মক্কার র দিকে মুখ করে থাকা পাহাড়ে প্রায়ই হেরা 


গুহার সামনে বসে তাকিয়ে দেখতেন মন্জাকে । গোপনে ঘেতেনও সেখানে ৷ কিন্ত 
ধরা পড়বার পর অত্য বিত হয়ে ফিরে আসেন । মক্কাতে যে তার অবস্থান 
নিষিদ্ধ হেরা নামের এক গুহায় একা একা বসে থাকতেন প্রায়ই। কে তিনি? 
ভালো রাখতো না। কিশোর বালক মুহাম্মাদ (সা) 
তাকে খুব পছন্দ করতেন । কেন মানুষটিকে টিকে বের করে দেয়া হয়েছিল মক্কা থেকে? 
৮ শার থেকে তারুণ্যের দিনগুলোতে প্রবেশ করতে থাকা মুহাম্মাদ (সা) 
এর জীবনের কি ঘটনা জেনে ফেলা যাক! 
লিহব/লাহব বংশের এক লোক ভবিষ্যৎ বলত ৷ যখনই সেই লোক মক্কায় 
আসত তখনই কুর ইশরা তাদের বাচ্চাদের চারি OE 
- তা! - J 1 
অক আৰু তালিবও সেখানে নিয়ে যান মুহাম্মদ (সা) কের চুলে আ গাল 
। ভা পেয়ে আবু তালিব সেখান থেকে চলে আসেন । দে 
ভার সামনে মহান ভবিষ্যৎ!” 


চিৎকার করছিল, “দেখতে দাও আমাকে ছেলেটাকে! 
সহী জাতির ইতিহাস ৩১৭ 


|আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড 
১০০০ 


ন 


বাবগার জামা সিরিয়া মাওয়া? 


কুরাইশদের [নিয়ম ছিল । তাই বরাবরে 
মতো এবারও আবু তালিব যাওয়ার রি 
রশ্ঠতি নিচ্ছিলেন। কি এবার মুহাম্মাদ ৮ জা fof 
(স) কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন । ; he আটা পি 
আবু তালিবের এত মায়া লাগল যে, | ৬১54৫ হি 
তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে নিয়ে যাবেন মসজিদে নবী, আদিল bl) 
এবার । নিলেনও তা-ই । মুহাম্মাদের (সা) সম্ভাব্য বয়স তখন মাৱ ১২ বট 
মাস ১০ দিন। উর ১ 
তায়মা নামের হত 


কাফেলা চলছে তো চলছেই । একসময় পৌছাল বসরার 
জায়গায় । এখানে খ্রিস্টান বেশি। মেলা চলছে। বিক্রি ভালই হবে কুরইত 
কাফেলার । কাছেই ছিল Nestorian খিস্টান সাধু বুহাইরা/বাহির এ 
একজনের আশ্রম/গির্জা। বাহিরা অর্থ সিরিয়াক ভাষায় “পরীক্ষিত (ষ্টার রা 
তে মন =~ 
£ পশ্চিমা সাহিত্যে বাহিরা পরিচিত Sergius the Monk নামে 

প্রসিদ্ধ নস্টিক 


সবাই যেন আসে । সবাই অবাক হলেও, দাওয়াত করুল করল। যথাসময়ে সবই 
দাওয়াত খেতে গেল। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে রেখে গেল পাহারা দিতে. এক 
গাছের নিচে ৷ যার জন্য এত আয়োজন তিনিই নেই। 

তিনি বললেন, “হে কুরাইশি : 
অতিথিগণ! আপনাদের কেউ যেন 
আমার খাবার গ্রহণ থেকে বাদ না 
পড়ে!” চকু 
তারা বলল, *বুহাইরা! যারা ৮২ ৯১৯-১০ 


এখানে আসার মতো, তারা সবাই এ 
এসে গেছেন। শুধু একটি বালক সিরিয়া ভ্রমণ করবার সময় নবী (সা) এ গাছের 


₹, সবচেয়ে নিচে বিশ্রাম নিয়েছিলেন বলে কথিত আছে, তবে 
রা বহরে রয়ে গেছে, সবচেয়ে কোনো প্রমাণ নেই 
বয়স তার। 
করুন 


৩১৮ ইহুদী জাতির ইতিহাস সর 


বুহাইরা বললেন, “না, তাবে 
আপনাদের সাথে আহার করুক " | 
তখন এক করাইশি বল 
Al, লেন “লাত এ 
আমাদের সাথে থাক + "লাত উদ্জার কসম » 
jerk Bh অথচ খাবে না, এটা ot আব্দুল মৃদ্ালিবের নাতি 
বে ) ন মুহাম্মাদ (সা)-কে। পারে না।” ০8 তে 


শাদ না 
[খাবেন মা। পাকত ও 
কেও ডাকুন। সে. 


বসিয়ে দেয়া হলো। র্‌ সাধে ৬ i 
রের মজপিশে ঠাকে 

তখন বুহাইরা আগের কিতাবের সাথে শব মি 

সবাই খেয়ে বেরিয়ে যাবার পর বৃহাইরা টা ধরণ করতে ভাদ । 

বামনা এর কাছেএনে ক 
দির সারা রা 
কান বললেন, 

“আচ্ছা, আল্লাহর কসম ।" ll 

বলুন, কী জানতে চান। আমি যতদূর জানি ঠিক বলব ।" 

বুহাইরা সব জিজ্ঞেস করলেন আর অবাক হয়ে দেখলেন সব 

নিশ্চিত হতে আবু তালিবকে ডাকলেন, বললেন, “এ ছেলে কী হয় 
আপনার?” 

আবু তালিব মিথ্যে বললেন, “আমার ছেলে 

“আপনার ছেলে! (হিসাব মিলছে না...) না... তার বাবা বেঁচে থাকার কথা 
না।” আপনার হেলা বাবা মার যাবার কথ পরে হক 


কাব্যিক ভবিষদ্বাণীগুলোর এরকম করেই অর্থ বের করা হত আগের কিতাব খেলে! 
Psalms ২৭:১০] 

“আচ্ছা আপনার কথা ঠিক ৷ ও আমার ভাতিজা ! 

“আপনার ভাই?” . 

“মারা গেছে, তখন এ ছেলের মা অন্তঃগল্লা। (ভিন মাসের অস্তঃসড়া 
কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী ) 

= এমনটাই হবার কথা I" 

লুই হিস লা রা আমিনী 

রি ঠা তারা যদি এ বালককে দেখতে 


5 €উত্রওপিড্। 
OUT 


তারা তার ক্ষতি না করে ছাড়বে মা। আপনার এই ভাতিজা ভিলা 
মহামর্যাদাবান হিসেবে আনির্ভঠত হবেন ।” 


আবু তালিব শীঘই সফরের ইতি টেনে মক্কা চলে এপেন। তারা 


ন তত 
পারলেন না যে, যুরায়র, তাম্মাম ও দাগাস নামের 'আরো তিন বাকি এইট 
নিদর্শনগুলো খেয়াল করেছিল । তারা তাকে হত্যার জনা যড়মন্ত কার কিন 


বুহাইরার সাথে তাদের দেখা হবার পর, বুহাইরা তাদের ব্যাখ্যা করেন মে, ৯ 
নিদর্শন ডুল বোঝা হয়েছে। এই বলে তিনি তাদের হতাশ করে ফেরত পাঠ 
দেন। নাহলে মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যার জন্য তারা ছুটে পড়ত | [ইবনে হিশাম = 

ইবনে কাসিরের গ্রন্থ অনুযায়ী, আনু তালিবের সাথে কথোপকথনের প্রা 
আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। সাতজন রোমান সেনা সেখানে হাজির হয়, বৃহইর 
তাদের জিজেস করলেন আগমনের কারণ । তারা জানালো, তাদেরকে আদেশ 
তিনি যাবেন এরকম সময়ে । এজন্য সব রুটেও আমরা লোক পাঠাচ্ছি ৷” বৃহাইর 
তাদের ভুল বুঝিয়ে অন্য একটি কক্ষে রাখেন। এরপর বুহাইরা মুহাম্মাদ (সা) এর 
সাথে কথা বলেন খাওয়া শেষে । 


ছিলেন ‘আল-আমিন’ নামে, যার অর্থ বিশ্বস্ত। কৈশোর পেরিয়ে পা দিলেন 
যৌবনে। 

এক নারী কাবায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন কাবা আবার পুননির্যাণ করা 
হয়। ইবনে কাসিরের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, যখন কাবা আবার বানানো হচ্ছিল, 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা) পাথর বয়ে আনতেন। তার চাচা আব্বাস রাসুল (সা)-কে 
বলেছিলেন, “তোমার জামা খুলে কাধের উপর চড়াও, পাথর রাখতে পারবে?” 
তিনি সেটা করলেন, কিন্তু এরপরই পড়ে গেলেন মাটিতে, মুখখানা উপরের দিকে 
দিয়ে। এরপর আবার উঠে দাড়ালেন, “আমার জামার জন্য হয়েছে।” এরপর 
তিনি জামাটা পরে ফেললেন আবার । আরেকটি বর্ণনায় আছে, মুহাম্মাদ (সা) 
এটাও বলেছিলেন যে, “আমাকে বলা হয়েছে যেন উদোম গায়ে না চলি।” ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, “আমি এটা জানতাম, কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি, পাছে কেউ 
তাকে পাগল ডাকে ।" 

বায়হাকির বরাতে ইবনে কাসির (র) আরো জানান, আলি (রা) মুহাম্মাদ 
(সা) এর কাছ থেকে শুনেছেন, মুহাম্মাদ (সা) বলেন, “জাহিলিয়ার যুগে লোকে 
নারীদের সাথে যে কুকর্মগুলো করত ওগুলো করবার ইচ্ছে আমার কখনো জাগেনি, 
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বল খুই গাও ছ1ড1) এঁগাতন্ব sine আমা; 
কে এক AIT আম আর আমার eye ০ গো কার 
এলাম অন! লোকেন। তখন আম বললাম, "শোন দিসি মেঘ পাহাড়া 
ভাবে একটু মেখগালার উপর, মেন আম মা firm ৮৬ আমার হায় চোখ 
আয় কাটাতে পানা?” বখু। বলল, “অনশাই।" তো তখন জা বেরিয়ে ৯ 
গহবের দিকে, পথম মে Alors ED, মেখান থেকে ১২ রঃ ৪ পড়লাম 
আসছিল, তবলা-বাশি সব। আমি থেমে জিনের বললাম, কী পপ 
আমাকে বলা হলো, বিয়ে 505 এক মুগলের। ১ ৪০৭ hai 
(উৎসবের পরেই নাঝা-পুরণম অনেতিক ঝাজগুলো। শুরা হত)। ৬ 
(লো আল্লাহর পক্ষ থেকে, পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙগ সর্ের আলো খে 
গড়বার পরা। আমি আমার বগুর কাছে ফেরত গেলাম। থে জিজেস করলো, "কী 
করলো?" আমি বললাম, “আম কি করিনি!" জানালাম কী কী দেখেছি। আরো 
একরাত একই রকম ঘটনা ঘটল। এরপর নগুযত পাবার আগপর্মপ্ত আর কিছুই 
হয়নি)” 

যায়দ (রা) বলেন, "ইসাফ আর নাইলা নামের মূর্তি ছিল যেটা তাওয়াফের 
সময় লোকে স্পর্শ করত । মহানবী (সা) সেটা ধরতে মানা করতেন। একবার 
আমি ধরে দেখেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে মানা করা 
হয়নি?" মুর্তিপূজার ধারে-বাছেও কখনো যাননি মুহাম্মাদ (সা)। 

আরাফাতের পাহাড়ের কাছে মুজদালিফাতে একটি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হতো। 
সেখানে কুরাইশের সদস্য হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকতেন উটের পিঠে, কিন্তু 
অর্চনায় একদমই অংশ নিতেন না। কির তিনিই কি একমা্ ব্যক্তি ছিলেন মক্কার 


যিনি এমন বিরত থাকতেন? না 


। সেই প্রসঙ্গে একটু পরে আসা হচ্ছে। 


যুদ্ধের জন্য নিষিদ্ধ রজব, আরাফাতের পাহাড় ও ময়দান 


র খুহাররাম 
যুদ্ধ না থাকলে মানুষ গিয়ে পড়ে থাকত বিভিন্ন মেলায় । অনেক 


মাস । আর 

পার অনেক রকম মেলা বসত । সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল উকাজ নামের এক 
এ 

জায়গার জলা জায়গার নামেই নাম তার উকাজ মেলা! 
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ক না সেটা অ 
5 


“জেই তাকে বিয়ে করতে এসো 


LC] 


তর কারণে নবী (সা) আর বিবাহ গারতেন না। এই ৫ 
3 "পক্ষ tn, 
ঘটনার উল্লেখ আগের এম্ভণশুলোতে আছে বিধায় এখানে বর্ণিত হলো ৷ D 


২৪ বছর বয়সে প্রায় অর্থহীন মুহাম্মাদ 
ব্যবসার কাজে। এক বছরের মাঝে র আগে ১.১ 
বয়সেই ‘সাদিক’ উপাধি তো পেয়েছিলেনই। ব্যবসায় সুনাম ছড়িয়ে প hag 
সাথে নজরে পড়েন খাদিজা নামের ধনী নারী ব্যবসায়ীর, যিনি ছিলেন 
ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের এ 


(সা) নিজেই নেমে পড়েন 


ঃ ললেই ত! ভবে এই বইটি শেষ কাছে 
আগে একজন মহান ব্যক্তির কথা না য়, তার নাম জায়েদ ইবনে নাই 
ইবনে । 


সরে তার 
রা তিনি নেই ই কল 
তিনি আল্লাহর নাম নামে উৎসর্গ কোনো মাংস খেতেন না। আৰু 
গার (রো) এর কন্যা আসমা (রা) বলেন, | দেখেছিলাম কাবার 


মার কাছে জন করি তবে সেভাবেই করতাম বিদ্ধ হি কীভাবে চাও 
কেউ য় দিকে ফি প্রন করতেন। বলতেন, আমার ধর্ম ইহে 


ওকে মেরোনা। আমাকে দিয়ে দাও। আমি তাকে বড় করে ক গিলে 
চাইলে তাকে ফেরত নিতে পারো বা ত্যাগও করতে পাট 
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ৰ ডিও 
সেই আঘাত রয়ে গিয়েছিল বহুদিন। এইজ 
করা হয়। ঘাত দেখেই 


সিরিয়া থেকে ২,০০০ 
এরি তা টা হবে জুদান কাবার ছাদ শব, মধু আর মাখন আনেন। 


দাওয়াত তার বাসায়। এর আগপর্যন্ত তিনি বা থেকে ঘোষণা করাতেন, সবার 


আনার সদ্ধান্ত তিনি নেন যখন এক কবি কবিতা নোর দুধ খাওয়াতেন। মধু মাখন 


মধু খাওয়ান না! লিখেন যে, ইবনে জুদান তাদের 
ফিজার যুদ্ধের শর আব্দুল্লাহ ইবনে জুদানের বাসায় কুরাইশরা একটি 
সম্মতিতে আসেন। সূচিত হয় হিলফুল ফুুল। মহানহী (সা) বলেন, ইক 


পরেও হতো, ত ¢ 

মাত্র, প্রাতি তা নন- যেমনটা সম্ভবত ধর্ম বইতে লেখা হত। 

একবার মক্কায় ওমরা করতে আসেন খাসআম নামের এক লোক নিজের 
সুন্দরী মেয়ে কাতুলকে নিয়ে। তখন নাবিহ নামের এক বদ লোক মেয়েটাকে 
ছিনিয়ে নিয়ে যায়। লোকজনের পরামর্শে খাসআম কাবার সামনে দীড়িয়ে 
“হিলফুল ফুজুল" বলে ডাক দিলেন । সাথে সাথে চারদিক থেকে সদস্যরা হাজির । 

“কী বিপদ বলুন?” 

তিনি সব খুলে বললেন। 

সেসব শুনে তারা ছুটে গেলেন নাবিহ এর দরজায়। নাবিহ পুরো অবাক। 
আরবে “জোর যার মুলুক তার” প্রথামাফিক সে একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে 
ভোগের জন্য এতে এত হইচই কেন? তা-ও, এত মানুষের সামনে এ কথাটা 
বলার সাহস 'পেল না নাবিহ। কেবল বলল, “একটা রাত ভোগ করি? উত্তর 
পেল “একদম না। কোনো সঙ্গমের তো প্রশ্নই আসে না। এরপর যা হবার 
তা-ই হলো। ঘটনার শেষ কথা হলো, মেয়েটা অক্ষত ফিরল বাবার কাছে! 
2৪৬৪ নৈতিকভাবে অন্যায় কাজের ফিরিস্তি এখানেই শেষ ছিল না। 

৮ ছিলেন কায়স ইবনে আসিম। তার একটি ঘটনা পাওয়া 
না এক বংশের নে তিনি নবীজী (সা) এর কাছে এসে 


বয়সে এসে 
যায়। ইসলাম গ্রহণের পর বুড়ো বয়" এ 
হিলি যার সময় করা খারাপ কাজগুলোর জনা অনুতাপ করেছিলেন । তার মুখ 
85 he ly | 


রি বাবাই তাদের মেয়েশিশুকে দাফন করে ফেলত 
আট) কন্যা শিশু আমি নিজ হাতে 


তার £ 
তার মত [2 
হদেহ চিত্রিত 


উট বোঝাই করে তিনি 
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উল 


আমাকে জানতে দেয়নি পাছে 
অজ্ানাতেই 


মেরে ফেলি। 
আমার মেয়েটি 


(মৃত সন্তান হয়েছে বলেছি 
কেসেজা * লড় করে ॥ হী, 
খন বছর পর একদিন ঘরে ফিরে দেখি Pe i 
নাকি তার মাকে খুঁজছে । দেখতে ১ A 
অবাক । পরে জানত 


ত পারলাম 
আমার স্ত্রী ভাবলো অ 
যখন নেই ত 


{| একদিন 
খন মেয়েটিকে আমি নিয়ে গেলাম দূরের 
যেন আমাকে ছুতে না পারে, সের 


তার স্ত্রীকে মাসিক শেষে বলত 
গ সাথে সহবাস করো। এখানে তৃতীয় ব্যক্তি বড় বংশের 
1 তখন চলে যেত, 


এবং স্ত্রী সেই ব্যক্তির সাথে সহবাস করত, টা 

রি সৰ মত ত ই 
K 

পুনরায় স্বাভাবিক সহবাসে ফিরে যেত । সন্তান যেন 

এই প্রথা । 


৩২৪ ইহুদী জাতির ইতিহাস 


পিডিফে রই ডাউনলোড করুন 
-__ উস রাতুল 


৩) দশজনের কম 
wal । মেয়েটি গত 
কেউই আগতে 


“Jan পাল a 
শত৷ হলে মা 
. "এবং স্তন “২ গাত সহনা 
| ২ সহবাসের 
অনীবুতি জানাতে এনে এ লে পরে সি সবাইকে ডাকা J 
ঘোষণা করবে, তাকেই দায়ক নি | সে | & 
ম) পাঙতানা তাদের ; 
শহখাশ করতে আসতে পাগবে। পে মেয়েটি গঙ্বত খত, এখানে সি 
আনবে যাদের সাথে তার দৈহিক নীিছীধ্তে ৫ 


দেখে পরিবার পরিচয় বলতে 


| পারত, 
বাবা আসলে কে । যাকে শাবা ঘোহ 
!৭| করা 
পারতো না। এ রি 


বিবাহযোগা বয়সে আসবার পর 
মুহাম্মাদ (সা) ২৪ বছর বয়সে চাচা 
আবু তালিবের কাছে যান বলে ইবনে 
সা'দের তাবাকাতে বর্ণিত আছে, 
ধর্মান্তরিত মুসলিম মাটিন লিংসের 
সিরাত গ্রস্থেও তা-ই আছে। তিনি 
আবু তালিবের কন্যা অর্থাৎ চাচাতো 
বোন ফাখিতা বা উম্মে হানিকে বিয়ের 


ইচ্ছা পোষণ করেন, কির দাহ লিরিক ররর 
পটা রর নেননি। বরং, মাথজুম গোত্রের পৌভলিক কৰি দা 


মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। মুহাম্মদ (সা) জিজে এ উইকি 
বিয়ে না দিয়ে কেন হুবায়রার সাথে দিলেন?” বলেন, আরেকজন মর্যাদাবান 
ববাড়ির সম্পর্ক, একজন মর্যাদাবান লোকের বিনিময়ে বিনিময়ে 
শ্বশুরবাড়ির সম যার মানে, কোনো একটা পূর্ববর্তী সম্পর্ক ৯ (সা) 
লোক লাগে । বিয়ে দিতে হবে। তবে এই অযুত উত্তরের ৪১৯ রণে 
মেয়েকে সেখানে হয়তো আবু তালিব মুহাম্মাদ (সা) এর অর্থাভাবের ক 
আর কিছু বশে ন এই বিয়ের ব্যাপারটা ইবনে ইসহাক বা হিশাম নেই। বর্ণিত 
বিয়ে দিতে চাননি । এই বলেন, ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, 


আরাফাতে জড়ো হওয়া হাঞ্জিরা, ছবি তুলছেন 
জাবালে রহমতের নিকটেই 


*দ তাবাকাতে আরো রে 
লা boi করেন তখন পৌত্তলিক স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হা 
উ্মে হান 
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যায়। তখন মৃহাশ্যাদ (সা) তাকে এ রান 


“জাহিলিয/র Nyy wily 11০] 
খাস। কিতা আমার এখন গাল আছে 
"এ ঘটনা সাদো ঘটেছিল কিন সেট গা জা 
উম্মে হানি নিজেই তাকে বিয়ে করতে এসেছিলেন, কিন্ত বু, পরে 
আয়াতের কারণে নবী (সা) আর বিবাহ করতে পারতেন = 
ঘটনার উল্লেখ আগের এছ্বলোতে আছে বিধায় এখানে বর্ণিত হলো । টী 

২৪ বছন বয়সে প্রায় অর্থহীন মুহাম্মাদ (সা) নিজেই নেমে পড়েন স্বাদ 
ব্যবসার কাজে । এক বছরের মাঝেই নাম কুড়িয়ে ফেলেন। এর আগে ১১ ঈদে 


লেবে 


৩২৬ ইহুদী জাতির ইতিহাস পোদ 


৮ 


তিনি আরাফাত পাহাড়ে নিতে , 
f [হাড়ে নিজে লান্নায়েক! আপ, 

এই ঘোষণা দিতেন হজের সময় । [পার খিদমতে আমি সার 

| | 41৮0৮ 
কিশোর মু রর 


খুহান্মাদ (সা) তার সানি 

তার সা? fl 
একদিনের ঘটনা, বুখারি হাদিসে আছে Lo সময় কাটাতে 
বসে আছেন। তখন পৌত্তলিক উপাসনায় উ 
উপস্থাপন করা হলো। মহানবী (সা) খেলেন না। ভরা খাবার 
“যাতে আগ্লাহর নাম ছাড়া অন্য কিছুর নাম উ য়েদণ্ড খেলেন না, বললেন, 


না” জায়েদ এ কাজের খুব সমালোচনা করতেন। 5 আ থেকে আমি খাব 


তিনি মঞ্জা থেকে বিতাড়িত হয়ে প 
0 w ত ৰ [হা থাকতেন 
করতেন, যেখান থেকে মক্কা শহর তত । হেরা গুহায় বসে ধ্যান 
পায়তারা করতেন, তখনই তার স্ত্রী সাফিয়া খান্তাবকে বলে দিতেন। 
সিরিয়া ঘুরে তার সত্য ধর্ম অনুসন্ধানের কাহিনী বেশ বড়। তিনি ইহুদী, 
খ্রিস্টান সব ধৰ্মই জানলেন, হানিফ ধর্ম নিয়েও জানলেন, আর তাকে এক খ্রিস্টান 
সাধু জানালেন যে, এক নবী শীঘ্রই আসবেন। কিন্তু তিনি তার দেখা পাবেন কি না 
নিশ্চিত ছিলেন না। সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরবার পথে, মক্কার কাছাকাছি এসে 
রহস্যজনকভাবে তিনি খুন হন। 
মহানবী (সা) বলেন, যায়েদকে ঈসা (আ) ও আমার মাঝে আলাদা এক 
উম্মত হিসেবে একা হাশরের ময়দানে পুনরুখিত করা হবে। যায়েদ এই দোয়া 
করে গিয়েছিলেন যে, তিনি শেষ নবীর দেখা না পেলেও, তার ছেলে যেন পায়। 
ইসলামের দেখা কি পেয়েছিলেন তার ছেলে? 
ছিলেন সাইদ ইবনে 
পেয়েছিলেন । ইসলামের একদম প্রথম দিককার সদস্য ঘোন। এই 
টার স্ত্রী ছিলেন ফাতিমা (রা), উমার (রা) সাইদের 
জায়েদ (রা)। ভার স্তর ঘরে ঢুকে করে 
শব্দ শুনেই রাগান্থিত উমার (রা) বোনের ঘরে আঘাত 
ইটন ৬) গ্রহণ করেন। তিরমিজির (৩৭৪৭) যে 
বসেন আর অচিরেই উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ 


নত 


খাদিজা (রা) এর সাথে মুহাম্মাদ (সা) এর 


। রং 
য়কে তুরাশ্থি ত করে সই বি যেতে কা হয়ে ছল সেগুলো আমরা শুরু করব 
বিয়েতে ভরাদি ত eh, সেঃ ত ক এ | 
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শেষের কথা 


“শেষ হইয়াও হইলো না শেষ!” 
সত্যি বলতে, ইহুদী জাতির বর্তমান পর্যন্ত ই 
তে শেষ করা যায় না, তবে খ্রিস্টপূর্ব ই এ বইতে সহজাত 
ধরেছি। ভুলক্রটি রয়ে যেতেই পারে। সেই ব্যাপারে দরকার আপনারই >: 
অ পাঠাতে বিষয় অতি অবশ্যই আলোচনা করা উচিত সেই বিমা 
মেসেজ পাঠাতে পারেন আমার ফেসবুক প্রোফাইলে: jin 
Abdullah Ibn Mahmud: facebook.conv: 
কিংবা ইমেইলে: abdullah30im@gmail.com 
বই লিখতে গিয়ে ভুল-্রটিগুলো নিয়েও জানাতে পারেন যেন পর 
সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করে দিতে পারি। Kk 
ভুলবেন না। বাছাই করা 


বই 


তহাস এতই বিশাল * 


তহাসটুকু 


শে শা, 


৮৮ 


tbdullah.ibnmah,a 


প্রশ্ন এবং মূল্যবান মতামত জানাতে একদমই 


মতামত এবং প্রশ্নগুলো উত্তরসহ আমরা যোগ করব 
পরবর্তী খণ্ডে। 

আর বইটি ভালো লাগলে, আরও পড়তে পারেন আমার লেখা অন্যান্য বই। 
আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ 


৭ জানুয়ারি, ২০২০, ঢাকা 


“ইহুদী জাতির ইতিহাস” শেষ হয়েছে পরবর্তী খণ্ডে 


“ইসরাইলের উত্থান-পতন” 
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